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ভূমিকা 


যেদিন প্রথম ক্রাহাজে চটি, আদার শরীর ও..ননের অবস্থা বড় 
খারাপ ছিল। দিনকতক মাত্র সম্ুদ্দ থাকির। অনেক ক্স্থ মচ 
করিয়াছিলান। এন সকল দেশ দিয়া ও সেখানে বাহ] খাহ 
লেখি হাম নোট বহিতে লিখিয়। রাখি ভান, পরে পড়িয়া নিজেই আনন 
শাতিব বলিয়া। 

যাহ] দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা গড়িয়াছিঠ সেই সকল হইতে। 
লিছিলম। প্রথমে মনেকগুলি প্রবন্ধ ভিত বঙ্গবাপীনে 
প্রকাশিত হয়। পরে নাহিতা ভারতী প্রি কাগজে আরও টী' 
দুণ সঙ্গঙ্গে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্ধো অনেক গুলিই 
এই পুষ্থকে একত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছি । 

মাহা লিখিয়াছি ভাহা ছাড়া আরও অনেক আমার লিখিবা: 
চি পুস্তক বড় হইবে বলিয়। লিখিলাম না। নময়ান্তরে লিখিব 

তগুলি দেশ দেখা অল্প দিনের কাজ নয়। অল্পদিনে যাহা সংগ্রঃ 

রয়'ছি যতদুর সম্ভব সাবধান হহয়া লিখিলাম। হবু কত স্থানে কং 

হল থাকিতে পারে। 

পূর্বে আমি একবার ভারভণর্মেরই নানা দেশ বেড়াইতে বাহি, 
হহয়াছিলাম--কিন্ধ এই মামার প্রথন সমুদ্র বাতা । দেশ ভ্রনণ আমা 
এহই ভাল লাগে যে আবার অর্থ সংগ্রহ ও স্থবিধ। করিতে পারিলেঃ 
যাইব । স্ুধুশরীর ভাল হওয়া নহে-কত ভ্ঞানলাভ হয়, কত চোৎ 
ফুটে, অতি বৃহৎ পৃথিবীর নানা দেশ নানা লোক দেখিক্সা লামাদের কু 
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ফেদিন প্রথম জাহাজে চড়ি, আমার শরীরও. ননের অবস্থা বড়ই 
খারাপ ছিল। দিনকতক মাত্র সমুদ্রে থাকিয়। অনেক স্থুস্থ মনে 
করিয়াছিলান। যে নকল দেশ শিয়া গিয়াছি সেখানে যাহা ধাহা 
পেথি তাম নেটি বহিতে লিখিয়া রাখি তান, পচে পড়িয়া নিজেই আনন 
পাইব বালয়া। 

বাহ] দেখিয়াছি শুনিয়াছি কা পড়িয়ংছি* সেই সকল হইতেই 
লিখিলাম। প্রথমে অনেকগুলি প্রবন্ধ ধারা-বাহিকরূপে বঙ্গবাপীতে 
প্রকাশিত হয়। পরে সাহিতা ভারতী প্রন্কঠি কাগজে মারও চীন 
দণ সঙ্গক্গে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি। তার মধো অনেক গুলিই 
এই পুণ্ণকে একত্রে সন্নিবেশিত করিরাছি। 

যাহা লিখিরাছি ভাহা ছাড়া আরও 'অনেক আদার লিখিবার 
ছিল। পুস্তক বড় হইবে বলিয়! লিখিলাম না। সময়ান্তরে লিখিব | 
এতগুলি দেশ দেখা অর দিনের কাজ নয়। অন্পদিনে বাহ সংগ্রহ 
করিরাছি যতদূর সম্ভব সাবধান হইয়া লিখিলাম। তবুও কত স্থানে কত 
কুল থাকিতে পারে। 

পূর্বে আমি একবার ভারতপর্ষেরই নানা দেশ বেড়াইতে বাধ্রি 
হইয়াছিলাম _কন্ধ এই আমার প্রথন সমুত্র যাঞা। দেশ ভ্রমণ আমাক 
এই ভাল লাগে যে আবার অর্থ সংগ্রহ ৪ সুবিধা করিতে পারিলেই 
যাইব । স্থধুশরীর ভাল হওয়া নহে_কত ভ্ঞানলাভ হয়, কত চোখ 
কুটে, অতি বৃহৎ পৃথিবীর নানা দেশ নানা লোক দেখিয়া মামাদের কুদ্র 


)॥ 


সংসারের স্ণ গঃধের গ্রাকাপ কত হান হয়, এবং চিরসঞ্চিত মনের 
সংকীধতা কন কমিয়া দায়। 

ঠিক এক বংসর পরে পুস্থক বাহির হইল। আমার সময় না 
থাকায় ও এরূপ পুস্তক লিখা বা ছাপান কাধো আমি একেবারে 
'অন শানু ৰণিয়া এত দেরী হইল । 

এ পুস্তক ছাপান সন্বঙ্গে বাবু শৈলেন্্রনাথ ঘোষ বঙ্গবাপী সংবাদ 
পত্রের মহকারা সম্পাদক এপং প্ডিত ঘোগীন্দ্রনাথ কাবাধিনাদ লিনি 
9ামানের হঁপিরড্ঠ' স্ুলপিও বঙ্গ ভাষায় ছন্দে অন্বাদ করিয়াছেন, 
ইহারা ছুহজ্জনে ণিশেষ সাহাদ। করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কাগজের 
সন্থাধিকারা পরলোকগত আধক্ঞ বাবু যোগীন্ত্রনাথ বস্থ মহাশয় অন্ধ- 
গ্রহ করিয়া মানাকে এই ছবির ব্রকগুলি ব্যবহার করিতে দিগ্সী- 
ছিলেন। তজ্ঞন্য আমি এই সকল মহাশয়গণের নিকট কত আছি। 


বেনম সমর বিজয়ী পঞ্চশ্রীধুক্ত ্ীমৎ মহারাজ 
রাধাকিশোর দেব বম্মমাণিক্য বাহাদুর । 


মহারাঙ্ স্েহ পরবশ হইয়া বত্বের সহিত চান ভ্রমণ 
ৃন্তান্ত পড়িতেন জানিয়৷ এই সামান্য ভ্রমণ রৃত্ান্ত 
মহারাজের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম । 


শ্রীইন্দুমাধব | 


গভীনচত্রম্। 


টি ০১৫৫৫ ৬ 


রেস্ুনের পথে 


ভোর ৬্টার সময় কলিকাভা বন্দর হইতে জাহাজখানি ছাড়িল। 
ধাহারা আগাকে ভুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তাহারা তীর হইতে 
চাদর দোলাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি কখনও সমুদ্রধাত্রা 
করি নাই, এই প্রথম | মনে এক অনির্বচনীয় ভাব আসিল। তাহা 
ভয় নয়, ড্রঃখ নয়, আনন্দ ও নয়,একরপ অনিশ্চিত ভাব | 

যখন জাহাজ ছাঁড়িল, তখন আমি কেবিনে জিনিষপত্র রাখিয়া 
(ডকের উপর দীড়াইয়াছিলাম। অত বড় প্রকাণ্ড জাহাজখানির গতি ', 
মোটেই বুঝা গেল না । কেবল এঞ্জিনের শব্দ ও জলের আন্দোলন 
হইন্ডে,বুঝা যাইতে লাগিল জাহাজ খানি চলিতেছে । হাইকোর্ট, 
ইডেন গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি ছাড়াইয়া জাহাজ খানি 
ধীরে ধীরে লাগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । ডুই তীর ব্যাপিয়া 
কত বাড়ী ও কল-কারথানী। সকলগুলিই বিদেশীয়দের ; একটাও 
দেশীয় লোকদের নহে । 

কলিকাতা হইতে গঙ্গার মোহনা ৯০ মাইল দূরবর্তী । জাহাজখানি 
ঘণ্টায় ১৫ মাইল যায়। সুতরাং ৬ ঘণ্টায় সমুদ্রে পৌছিবার কথা। 
কিন্তু তা না হইয়া আমাদের “সাগর পয়েণ্ট” পৌছিতে প্রায় ৯ ঘণ্টা 
লাগিল। তাহার কারণ, গঙ্গার মোহনায় বিস্তর চড়া আছে বলিয়া, 


২ চীন ভ্রমণ। 


জাহাজ আস্তে আস্তে চালাইতে হইল । বৈকালে ভায়মগ্ডুহারবারের 
আঙহৌোক-গৃহ (11011717150) ও কেলী দেখিলাম | এ সকল স্থানে 
নদীর মুখ আঁতশয় প্রশন্ত-এক তীর হইতে অন্ত তীর প্রায় দেখা যার 
না। ইহার কিছু নিম্নে সাগর পয়েন্ট । এই স্থানটী অতি ভয়ানক 
স্থান,ু-চোরাবালির চড়ায় পড়িয়া এই স্থানে বিস্তর জাহাজ মারা 
গিম্বাছে । সেই কারণ আস্তে আস্তে, সাবধানে জাহাজ চালাইতে হয়। 
হাল্কা ক্ষুদ্র নৌকা ([,06-13০81). গুলি সততই জলে নামাইবার জন্য 
প্রস্তুত রাখিতে হয়। চোরাবালির চড়ায় জাহাজ লাগিয়া বিপদগ্রস্ত 
হইলে জাহাজের আরোহীরা এই বোটে চড়িয়। প্রাণ বাচাইতে পারে । 
যে গঙ্গা-সাগরে তীর্থবাত্রীরা ভীর্থ করিতে ও ক্নান করিতে বায়, 
সেই সাগর দ্বীপ এই খানেই অবস্থিত । দ্বীপ ছাঁড়া তথায় এখন আর 
কিছুই দেখিবার নাই। ইহার পরেই সমুদ্র আরম্ভ হইয়াছে। 
কাপ্তেনই জাহাজের প্রধান কর্ুচারী। তাহার আদেশ মতই 
সমুদ্রে জাহাজ চালান হদ়্; কিন্ত কোনও বন্দরের ভিতর তিনি জাভাজ 
'চালাইতে পারেন না। তার জন্ত আলাহিদা লোক আছে, তাদের 
“পাইলট” (2190 বলে। এতক্ষণ তিনিই জাহাজ চালাইয়া আসিয়া- 
ছিলেন | এই অবধি পৌছাইয়া দিয়া, একখানি ছোট বোটে চড়িয়া 
পাইলট কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। সাগর-তরঙ্গে বোটখানি 
হেলিতে-ছুবলিতে কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল। 
ক্রমে বেলাভূমি রেখার মত হুক্ম হইয়া আসিল, এবং পরে একেবারে 
অদৃষ্ত হইল। তখন কালিদাসের সেই,_-“আভাতি বেলা লবণাশ্ু- 
রাশে দ্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা 1” কবিতাটা মনে পড়িয়া গেল। 
তৎপরে আর চারি দিকে কিছুই নাই, কেবল অনন্ত নীল জলরাশি ! 
কেবল কতকগুলি সাদা সুস্থকায় জলচর পক্ষী জাহাজের চারি দিকে 
উভিয়া! বেড়াইতেছিল। উপরে মেঘমণ্তিত অ'কাশ। পশ্চিম আকাশ 


রেস্কুনের পথে । ৩. 


৮ 


রক্তিম আনায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বারিধিবক্ষেও সেই আভা প্রাতি- 
ফলিত হইল | ক্রমে স্র্বাদেব অন্ত গেলেন । ধরণী তিমিরাবগুষ্ঠিতা- 
হইলেন। আকাশে শত সহস্র হীরকথণ্ড জলিয়া উঠিল । ্‌ 
নদগীমুখ হইতে সমুদ্রে পডিলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলের বর্ণ পরিবর্তন 
একস বিচিত্র দ্য । ময়লা মাটির মিশ্রণে নদী জলের রঙ “ময়লা 
পাটফেলে বর্ণ। সমুদ্র জলের রঙ ঘোর নীল বর্ণ; কিন্ত নিশ্মল ও 
স্চ্চ | নপা বেখানে সমুদ্রে নিশিয়াছে, সে স্তানের জলের রঙ পাটকিলে 
€ লাল, উভয় রঙের মিশ্রণে সবুজ হইয়াছে । সমুদ্রে মিশিবার সময় 
নদীবেগ প্রশমিত হয় বলিয়া এই স্থানে নদীজলের যত ময়লা মাটি 
তত তলার থিভাইয়া পড়ে ও সেই কারণে চোরাবালির চড়া প্রাস্তত হয়। 
স্রহুলাং এই সকল স্থান দিয়া জাহাজের গমনাগমন অতাস্ত বিপজ্জনক । 
নাগর পয়েন্টের কাছে জাহাজ তাই সন্তর্পণে আসিল । ক্রমে পাট- 
“কে বউ সণ্জ হইয়া? পরে নীল হইয়া গেল। এখন হইতে কেবল 
নীল ভলরাশি। 
ভাহাজ দিনরাত চলে । কুষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকারে অনন্ত জলরাশি ' 
£ভদ করিয়া জাহাজ সমস্ত রাত্রি চলিতে লাগিল । এমন অনিশ্চিত 
কি বিদ্যার বলে, কি সাহসে বে আপনার গন্তবা পথ ঠিক রাখিয়া 
হাভাভ এচাথ বুজিয়া চলে, সে কথা। ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। 
ছাহাজগুলি এত বড় ও এত সুন্দর ধে, এক একটী জাহাজ যেন 
এক একটি সহর । আমাদের জাহাজে সর্দসমেত প্রার ১২ শত লোক 
ভিল। সকলেরই থাকিবার নির্দিষ্ট স্থান আছে। সকল বিষয়েই 
শ্রন্যবস্থা। জাহাজথানি ৩ শত ফিট লম্বা ও ৪০ ফিট চওড়া। 
জাহাদজর পিছনে প্রথম শ্রেণী অবস্থিত । ভুই ধারে ছুই সার কেবিন ও 
মাঝ প্রথনশ্রেণার ঈত্ীকথানা (591০9]) ও ভোজনাগার (1)17108 
৮০917 )। জাহাজের মধ্যস্থলে এগ্জিন ( চ7517)) ও তাহার ছুই পাসে 


৪ চীন ভ্রমণ । 


দুই সার ছিতীয় শ্রেণার কেবিন। জাহাজের সম্মুখ দিকে কতকগুলি 
ছোট ছোট কেবিন আছে তথায় লঙ্করেরা থাকে । প্রথম শ্রেণীর 
কেবিনগুলির উপরে প্রথম শ্রেণীর ডেক বাঁ পাটাতন। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কেবিনগুলির উপরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক। এই গুলি 
যাত্রীদের আরামের স্তান। এই সকল ডেকে কাঠ ও কেন্গিস 
নিন্মিত চেয়ার পাতিয়া ধাত্রীরা বসিয়া থাকে, বা পাঁচালি করিয়া 
বেড়ায়, ব খেলা করে, গল্প করে, বা পড়ে । আহারের সময় ছাড়া 
সমস্ত দিনই এইখানে থাকিতে হয়। প্রথম শেণী ও দ্বিতীর শ্রেনীর 
মধো যে স্থান আছে এবং দ্বিতীর শ্রেণী ও লঙ্করদের কেবিনের মধ্যে 
যে স্থান আছে,সেগুলি ডেকের যাত্রীদের ( 1)0010 1):55500007) জন্য | 
সকল €ডকগুলিরই কেম্িসের ছাত আছে । উহার নীচে আরও দুই 
তলা আছে,_িডি দির তথায় নামিতে হয়। তন্মধো সকলের 
নীচের ভালাম্ম মাল বোঝাই হয়, ও ভাহার উপর তালায় কতকগুলি 
ডেক-যাত্রী থাকে । দ্বিতীয় শ্রেণার ডেকের উপর কাপ্ডেনের থাকিবার 
কেবিন আছে ও তাহার উপর (130179) হাল ফিরাইন্বার স্থান । 
প্রথম শ্রেণীর প্রতি কেবিনে একটী বা দুইটা করিয়া শুইবার স্থান 
মাছে। প্রতোকটী ৬ কুট লম্বা ও ২॥০ ফুট চওড়া এবং প্র-ভাক 
ব্যক্তির জন্য এক একটী পোসিলেনের মুখ ধুইবার টব ও তাহার আন্ু- 
সঙ্জিক দ্রব্যাদি, যথা,__সাবান তোয়ালে আয়না ইত্যাদি আছে। ঘরে 
বিদ্যুতের আলো জলে । পাইথানা ও স্নানাগার অন্য স্থানে । 
শ্নানাগারে ৯০ মিনিটের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই। সকল লোকের 
ত স্থুবিধা দেখা চাই । দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনগুলিও এ্ররূপ, তবে 
তাহাতে তিন চারিটা লোকের থাকিবার স্থান আছে এই মাত্র প্রভেদ। 
বিছানা, কম্বল, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি আবশ্ঠকীয় দ্রব্যাদি জাহাজ 
হইতেই দেওয়া হয়। অনেকগুলি কেবিন লইয়া এক একটী চাকর 
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নির্দি্ট আছে । তাহাকে বয় (1১০১) বলে। সে যথা সময়ে বিছানা 
পাতে, জুতা ঝাড়ে ও খানা জোগায় । জাহাজে নাপিত আছে; কিন্ত 
ধোপার ব্যবস্থা নাই। কোন বন্দরে জাহাজ থামিলে কাপড় কাচাইজ়া 
লইতে হয়। এক দিনেই কাপড় কাচিয়া দিতে পারে ॥ কিন্তু প্রতি 
কাপড় খানির জন্য ছুই আনারও বেশী দিতে হয়। ্ 

প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনাগার পুথক পৃথক ঠিক 
নিদিষ্ট সময়ে ভোজনের ঘণ্টা পড়ে । সকাল স্টার সময়ে প্রাতর্ভোজন 
€(1737০20:056), ১টার সময়ে জলযোগ টিফিন (110) ) ও সন্ধা! ৭টার 
সময়ে প্রধান ভোজন বা ডিনার (13)1701707) হয়। তাছাড়া প্রত্যুষে 
এটার সময় ছোট হাজরী ও বৈকালে ৪টার সময় বৈকালিক বা (০7 
$)0901) 11১2 ) দেওয়া হয়। এ দ্টিতে কেবল চা ও মাখন, এবং পাউ- 
কুটার টোষ্ট থাকে । তা ছাড়া সকল সময়েই প্রচুর মাংস দেয়। ডিম, 
মাছ, মুরগী, পার়রা, হাস, ভেড়া ইত্যাদি নানারূপ মাংস আধসিদ্ধ 
ভাবে প্রস্্ত হয়। মাংস ও মাছ বরফের ঘরে (106 009277১02) 
রন্সিত হয়। এভন্ঠ ইহা অনেক দিন পর্দ্যন্ত টাটকা জিনিষের মত 
থাকে । তবে কতক কতক জীবিত জন্তু ও পঙ্গীও রাখা হয় । প্রেক্‌- 
ফাষ্ট জুটাফিনে ভাতও পাওয়া যার । তা ছাড়ী অতি উপাদেয় ফল, 
যেখানে ঘা পাওয়া বায়, উক্ত খানার ও টাফিনের সঙ্গে দিয়া থাকে । 
রুটী, মাখন, জ্যাম, জেলি অপর্যাপ্ত | তবে নিরামিযাশীর আহারের 
অনেকটা অস্ুবিধা হয়। জাহাজে বিলাতী গাঢ় ছুপ্ধ (09770017969 
1111) ) ছাড়া অন্ত দুধ পাওয়া বার না। 

পৃব্বেই বলিয়াছি, দিন রাত জাহাজ চলে । তখন জাহাজের লোক 
জন, বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই 
দেখিতে পাওয়া ধার না। উড্ভীয়মান মত্ত্য সকল জাহাজের শবে জল 
হইতে উড়িয়া খানিকদুর গিয়া আবার জলে বিলীন হয়। পথে কখন্ধ 
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কখন অন্য জাহাজের সহিত দেখা হয়; তখন শত শত লোক উতস্তক 
'চিত্তে, সাগ্রহ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকে,যেন কি এক অস্ত 
নূতন জিনিষ। এই সময় ডেকে বসিয়াই অধিকাংশ সময় কাঁটে | 
বসিয়া ধসিয়া বিরক্তি ধরিয়া বায়। একটু চলিতে ইচ্ছা হয়। তখন 
কেবল মাত্র একটু এদিক ওদিক পাঁচালি করা চলে । দোল্না আছে 
ঢলিতে পার, রক্ত সঞ্চালন একটু সতেজ হইবে । প্রস্তকাগার আছে তাহা 
হইতেই পুক্তক লইয়া অধিক সময় কাটান যায়। সঙ্গীতের জন্য একটা 
ঘরে পিয়ানে (712100) আছে, তাতেও অনেক সময় আমোদে কাঁটিতে 
পারে। কত লোক তাস খেলে, জুয়া খেলে । সকলেই সময় কাটাইবার 
জন্য বাস্ত, স্থুতরাং লোকের সহিত আলাপ সহজেই ঘটিয়া পার । একত্রে 
বসিয়া দাড়াইয়া অল্প দিনের ভিতর এত আলাপ হয়,--উভয়ে যেন কত 
দিনের, কত পুরুষের আত্মীয়তা আছে। অন্তরের কথা অবধি বিনিময় 
হয়। বিদায় লইবার কালে বড়ই বাথা লাগে। জাহাজের উচ্চ কম্া- 
চারীরাও প্রীয়ই অতিশয় মিশুক ও অবসর কালে সকলের সহিত 
মিশিতে ও গল্প করিতে ভালবাসেন । এইরূপ নানা রকমে বেশ আনন্দে 
সময় কাটিয়া যায়। 

তবে যদি সমুদ্রে বেশী ঢেউ হয় ও জাহাজ টলে, তাহা "হইলে 
শরীর কেমন আন্চান্‌ করে, মাথা ঘোরে, দাড়াইতে কষ্ট হয় ও 
কাহারও কাহারও,--বিশেষ প্রথম সমুদ্রধাত্রীর বমির বেগ আসে । 
( 5০৪-51০1755 ) সামুদ্রিক পীড়া একেই বলে। দীড়াইবার যে 
নাই, মাথা তুলিবার যো নাই, কিছু খাইবার যো নাই, অনবরত বমির 
বেগ। বমি হইক্সা গেলে আরাম বোধ হয়, তবে প্রায়ই কেবল 
মাত্র বমির বেগই আসে,_বমি হয় না) অথব! যদি কিছু উঠে, 
তাহা অতি বিকট পিত্ত কিম্বা অশ্বল। জাহাজের মধ্যস্থল সর্বাপেক্ষা 
কম দোলে.-_-তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের উপর হাওয়ায় মাথ! 
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করিয়া শুইয়া থাকিলে খুব আরাম বোধ হয়। খুব পাক দিলে যে 
কারণে বমি হয়, সামুদ্রিক পীড়াও সেইরূপ কারণে হ্ইয়া থাকে। 
অনেকের মত, এরূপ অবস্থায় বমির বেগ সত্বেও আহার করা উচিত । 
কিন্ত আমার বোধ হয়, গরম জল পান করিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া প্রথম 
বমি করিয়া ফেলাই কর্তব্য ; ভাহাতে বিরত পিত্ত ও অক্্ উঠিয়া, গেলে 
শরীর শাদ্ব সুস্থ হয়। সামুদ্রিকপীড়া কাটিয়া যাওয়ার পর ক্ষুধা ও হজম 
আরও ভাল হয়, এবং শরীর আরও সুস্থ ও সবল হয়। 
অনেক প্রকার বাত্রীরসহিত একত্রে থাকিতাম; তাঁর মধ্যে কতক- 
গুলির কথা বিশেষ করিয়া বলি। আমাদের সঙ্গে একটি জান্মীণ-. 
বালিকা ছিলেন, তিনি তাহার বিধবা মায়ের সঙ্গে কলিকাতা! হইতে 
রেঙ্থুন বাইতেছিলেন। তাহার পিতার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে । অথচ 
তাহাদের কাহাকেও তত বিষধর দেখিলাম না। তিনি অহরহ সামুদ্রিক 
পীড়ায় কাতর হইতেন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সেও তীহার বালিকা! সুলভ 
৮পলতা যায় নাই। সুস্থ, সবল শরীরে ও মনের আনন্দে সারাদিন 
তিনি জাহাজের এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু যাই 
ছাহাজ একটু ছুলিত, অমনি তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন,__উঠিবার 
বা খাবার শক্তি থাকিত না। 
একটি চীনে বালক ছিল সে কলিকাতার ৬ভেটন কলেজের ছাত্র । 
ভার পিতা চীনেম্যান এবং মাতা বরহ্গদেশীয়া স্রীলোক। তাহাকে 
দেখিয়া সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলে বলিয়া মনে হইল। বাড়ী যাইবার 
আনন্দে সে সারাপথই উৎ্দুল্প। কিন্ত সেও রূপ জাহাজ দ্ুলিলেই 
কাতর হইয়া পড়িত। নয়ত সারা দিন একটি ছোট বাশী বাজাইয়া. 
দিন কাটাইত। তাহার বাশী বাজানর শিক্ষাও অতি আশ্র্ধ্য | 
এঞ্জিনের শব্দ ভেদ করিয়া অতি সুমধুর স্বরে সে ঘখন চীনে গানের, 
বন্মা গানের, ইংরাজী গানের রাগ-রাগিণী আলাপ করিত, তখন 


৮ চীন ভ্রমণ । 


জাহাজের কন্মচারীরা ও যাত্রীর! মুগ্ধ হইয়া তাহার সেই মধুর সঙ্গীত 
শুনিতে থাকিত। 

আর ছিল,__একটি অনাথ ইংরেজ বালক | তাহার ১৭ বৎসর মাত্র 
বয়স। তাহার বিধবা মাতাকে যিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই পিতা 
তাহার মায়ের মৃত্যুর পরই ১৪ বৎসর বয়স হইতে তাহার সাহাধ্য বন্ধ 
করিয়া দিয়াছিলেন। সেই থেকে বালক টেলিগ্রামের কাজ করে। 
এত দিনে সে স্বচ্ছল পয়সার মুখ দেখিতেছে। অল্প বয়স হইতেই 
আপনার পথ দেখিতে হইতেছে বলিম্না তার প্রতিকার্ষো স্বাধীনতা ও 
, স্থবিবেচনার ভাব দ্রেখিলাম। নিজের যতসামান্ত দ্রব্যাদি লইয়া সে 
আন্দামান দ্বীপে তারহীন টেলিগ্রাফের ( ১1701058 ]0100170)18৮ 0 
তত্বাবধান করিতে বাইতেছে । 

একদিন সন্ধাবেলা একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ খালাসী জাহাজের 
ডেকের উপর দীড়াইয়া নেমাজ পড়িতেছিল। কাজ হ'তে ক্ষণেক ছুটি 
পেয়ে যখন সে পশ্চিম আকাশের দিকে কালিঝুলি মাথা মুখ ফিরিয়ে 
ভাঙ্গা ভাঙ্গ। স্থরে স্ততি গানগুলি উচ্চারণ করছিল, তার প্রতি স্বর, 
প্রতি মুখভঙ্গি ও অঙ্গ বিঙ্গেপে এক পবিত্র তন্ময় ভাব উথলে পড়ছিল। 

দ্বিতীয় দিন রাত্রে, পথে (77০85) ' বেসিনের আলোক-গৃহ দেখি- 
লাম। নিবিড় অন্ধকারের ভিতর আলোকটি দূরে ঘুরিয়া ঘুৰিয়া 
জ্বলিতেছে। একথার পূর্ণ দীপ্তিমান, এক একবার ক্ষীণপ্রভ। অন্ত 
সকল আলো হইতে প্রভেদ জানাইবার জন্ত আলোক-গৃহের আলো 
এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়াই জলে । যেন পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়া বিপদ- 
সম্কুল স্থানে দাঁড়াইয়া পথিককে পথ দেখাইতেছে। 

নিকটবর্তী তীরভূমি বা পাহাড় হইতে সাবধান হইবার জন্ত 
ও গন্ভবা পথ দেখাইবার জন্য যেরূপ আলোক-গৃহ থাকে, নিমজ্জিত 
ড়া হইতে সাবধান করিবার জন্যও তদ্রপ আলোক-জাহাজ 11517 


রে্গুনের পথে । ৯ 


৭1710) থাকে । একথানি ক্ষুদ্র জাহাজ মাঝ সমুদ্রে নঙ্গর করিয়া 
তাহার উচ্চ মাস্তলে আলো জালে । পথে এইরূপ আলোক-জাহাজও ' 
অনেক জায়গায় দেখা যায়। ও 

তিন দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত জাহাজ চালাইয়৷ তৃতীয়, দিন সন্ধ্যার 
সময় এলিফেন্ট পয়েন্টের (1101)1)5)0 10170) আলোক-গুহ দেখা! 
গেল। কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন ৭৬০ মাইল হইবে | আমাদের জাহাজ- 
থানি মেল অর্থাৎ ডাক লইয়ী আসিতেছে,তাই অপেক্ষাকৃত গাপ্ আসিয়া 
পৌছিল। অন্য ষ্টামারে দৌছিতে আরও এক দিন দেরি হয়। 

সকল স্থানেই জমির সন্নিকটবন্তী হইলেই কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা 
বেলাহ্ৃনি দেখিতে পাইবার বহু পুন্বে জমি যে নিকটে আছে, তাহা 
বেশ বুঝা খায়। সমুদ্রজলের ঘোর নাল রঙ সবুজ হইয়া উঠে। জমির 
দ্রবাদি ও গাছপালা জলে ভাদিহে দেখা ঘাস । নদীতে বিচরণকারী 
পাখী সকল উড়িয়া আসিরা চারি পিকে বেড়াম। 

সন্ধার সমর আমরা ইরাবভীর মোহনার প্রবেশ করিলাম । 
: জাহাজের মাস্ত্বলে রাজার ডাকের (150 ৯1701) নিশ।ন উড়াইয়া 

. দেওয়া হইল । নদীর মধ্যে প্রনেশ করিবার সময় জাহাজ বাশী 

 বাজাইয়া হুঙ্কার করিল। সকলেরই মনে আনন্দ হইল । নৃতন দেশের 


নুতন হাগয়া আমাদের গায়ে লাগিতে লাগিল । ক্ষদ্রকার তৃতায়ার 


চাদ শুকতারার সঙ্গে লাল সন্ধাকশে দেখা দিল। বুহস্পতিও 
উদয়োন্বুখ । অগণ্য তারাদল ইরাবভীবঙ্ষে ও বক্গদেশের সমতল- 
ভূমির উপর উদয় হইল। 

ওই ব্রহ্মদেশ ও এই ইব্রাবভী নদা ভারতবর্ষেরই পাশে, সংস্কৃত 
নামে অভিহিত । গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত “সব্ধজীবে দয়াধ্ম 
এখানেও প্রচলিত। ইহারা আমাদের প্রতিবাসী ও কত নিকট 
আত্মীয় । $ 


১০ চীন ভ্রমণ । 


, তাই আমাদের আসতে দেখে কতকগুলি সাদা সাদা স্ুস্থকায় পক্ষী 
' মধুর স্বরে ডাকতে ডাকতে জাহাজ প্রদক্ষিণ করে আমাদের ঘেন 
সম্ভাষণ করতে এলো । অমন সুস্থ শরীর, এমন উন্ুক্ত স্থানে না 
থাকলে হয় না। স্বরও কি তেমনি আনন্দ-বাঞ্জক ! যেন বলছিল, 
“আয় পথিক ! আর বিদেশী ।--আয় তোরা, আমাদেরই আপনার 
লোক। এ তোদেরই ঘর-বাড়ি। পথশমে কাতর হয়েছিস্। মুখ 
হাত পা ধো। পর ভেবে যেন সম্কৃচিত হোসনে 1৮ 
থানিক অগ্রসর হইরা জাহাজ নঙ্গর করিল। কলের তরীখানি 

ইরাবতীর স্রোতে ছলিতে লাগিল ॥ একটা বাঙ্গালী বাবু চাকরী 
উপলক্ষে রেঙ্গুন যাইতেছিলেন। তিনি পুলকে গলা ছাড়িয়া স্ৃকণ্ঠে 
গাহিতে লাগিলেন, 

“জলধি র'য়েছে স্থির, 

ধূধু করে সিন্কুতীর, 

প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শৃন্ঠে মিশাইয়া 1” 


রেঙ্গুন | 


ইাবতীর পাইলট আসিয়া রাত্রেই জাহাজে ছিল। ভোর ৫টার 
সময় জাহাজ ছাডিল, তখন পূর্বদিক লাল হয়! আসিতেছে মাত্র । 
একটু পরেই আলোক-রেখা ফুটিয্া উঠিল | ছুই ধারে শন্তশ্তামল! তীর- 
ভুমি দেখা গেল। বভদূর চক্ষু যায়, কেবল সবুজ রঙ বই আর কিছু 
. নাই । ভুমি এত উর্ধরা ও ধান এত প্রচুর পরিমাণে জন্মে যে, গ্রাতি- 
বৎসর এক লোয়ার বন্ধ হইতেই মালয়, চীন ও জাপান, এমন কি 
. ভারভবর্ষ উউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি বনু স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ 
. চাউল রপ্রানি হয়। মোট সাড়ে তের কোটা টাকার৪ অধিক চাউল 
_ বিদেশে বায়। 

অল্পঙ্ষণ পরেই রেস্ুন বন্দরের নিকটবর্তী হইলাম। অতি সুন্দর 
কাষ্ঠ নিশ্দিত বাড়ী সকল দেখা যাইতে লাগিল। দুই পাশেই বড় 
বড় কল-কারখানা ও উচ্চ উচ্চ সোণালী রংয়ের বৌদ্ধ-মন্দির-চুড়া 
1 1%,০ধূ৮ ) সকল গগনম্পশশী হইয়া দাড়াইয়া আছে। অসংখ্য অর্ণব- 
পোত ও. “সামপান” নামক দেশী নৌকা ইরাবতীর ক্োতে 
ভাসিতেছে। 

কলিকাতা হইতে জাহাজ আসিলেই প্লেগের জন্ত এখানে বড় কড়া 
পরীক্ষা করে। পাছে প্লেগ আক্রান্ত রোগী বা প্লেগ বিষে দূষিত 
দ্রব্যাদির সংস্পশশে রেস্থুনে গ্লেগ রোগ প্রবেশ করে,তাহার জন্য সাবধান 
হওয়াই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্ত । কোনও লোকের উপর সন্দেহ হইলে, 
তাহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া (77500906007) 0270 ) 
পরীক্ষা-তাবুতে রাখা হয়। তাহার ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় গুলি ধেঁয়া , 


১২ চীন ভ্রমণ। 


দিয়া ( ৬০১০৭: 050) শোবিত করা হয় । 


 চাঁরি পাঁচ ঘণ্টা আটক থাকিতে হয় । 


এই জন্ত যাত্রীদের প্রায় 


এই স্তানে আমি এ জাহাজ ছাড়িয়া চীন যাইবার জাহাজে চড়ি- 


প্যাগোডাণ ব। বৌদ্ধ-মত । 


লঙ্কর । একটিতেও ব্রহ্মদেশীয় মাঝি নাই । 


লাম, ও তাহাতে 
আমার জিনিষ পত্র 
রাখিয়া সহর দেখিতে 
বাহির হইলাম। 

জাহাজ হইতে 
তীরে নামিতে হইলে 
সামপানে করিয়া 
নামিতে হয়। এ 
নৌকাগুলি ছোট ও 
হাল্কা এবং দেখিতে 
অতি সুন্দর । একজন 
মাবি দাড়াইয়া দাড়া 
ইয়া দুই হাতে ছুইটা 
দাড় টানে । ইহাতে 
হালের আবশ্যক হয় 
না। দেখিলাম, সকল 
নৌকা গুলিরই মাঝি 
ট্টগ্রামের মুসলমান 


তীরে নামিয়া দেখি, জাহাজ হইতে যে সব লোক জিনিষপত্র 
নামাইতেছে ও উঠাইতেছে, তাহার! সকলেই মাদ্রীজ দেশীয়। তাহাদের 
মধো একজনও ব্রন্ম দেশীয় লোক নহে । ঘোড় গাড়ীতে উঠিতে গিয়া 


রেঙ্গুন । ১৩ 
দেখি,__সব গাড়োয়ানই উত্তর-পশ্চিম দেশের মুসলমান । রাস্তায় দেখি, 
যত পাহারাগুলা সবই শিখজাতীয় ; কেহই মগজাতীয় নহে। ছুই : 
ধারের দোকানে দেখি, সব দোকানদারই হয় স্ুরাটী মুসলমান, নয় 
ইনুদী, নয় পাশী, নয় চীনে, নয় সাহেব, বন্মীন এক 'জনও নহে। 
বাজারের ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ব্রক্মদেশীয় স্ত্রীলোকগণ ছোট ছোট 
দোকানে বসিয়া নানা রঙের লুঙ্গী পরিয়্া ও মুখে ঘন করিয়া 

“ভা-নাঁখা” অর্থাৎ চন্দনকাঠের গুঁড়া মাখিয়া সুস্থ শরীরে জষ্টচিত্তে 
কেনা বেচা করিতেছে । 
এই সকল দেখিয়া আমার বিশ্ময়ের আর অবধি রহিল না। সবইত 
দেখিলাম ভিন্ন দেশীয় লোক--চাটগায়ের লঙ্কর, নাদ্রাজী কুলী, পশ্চিমে 
শাড়োয়ান, শিখ পাহারাওয়ালা, জুরাটী, ইহুদী, পাশী ও চীনে ব্যবসা- 
দার। এখানকার আদত বক্ষদেশী লোক গেল কোথায়? জ্ীলোকের! 
দোকান করিতেছে দেখিলাম ; কিন্ত পুরুষেরা কোথায় ? অনেকক্ষণ 
আমি এ সমস্তার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলান না। 
.. ব্রাস্তায় ঘে সকল বরক্গবাসী পুরুষ দেখিলাম, ভাদের ভিতর যেন 
প্রাণ নাই। দেহ তেজোহীন,স্বাস্থাশূন্য | তাহাদিগকে দেখিয়। 
উতসাহহীন, ভগ্ধৌগ্ধম, নিয়মান বলিয়া বোধ হইল। মধ্যে মধ্যে ছুই 
একজন ব্রহ্ম যুবক উক্টকে রডের লুঙ্দা পরিরা, মাপায় রেসমের চাদর 
(বাধিয়া,সতেজে ([;1০০19) বাইসাইকেল চড়িয়া। যাইতেছিল বটে, অথবা 
কোন ধনী ব্রহ্মদেশীয় লোক সুসজ্জিত ব্রহ্ধবাসিনী স্ত্রীলোকের সহিত 
টরহাম গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে গেল বটে, কিন্ত অধিকাংশ বন্মানকেই 
বেন ক্ষীণজীবী মিয়মান বলিয়া মনে হইল । ইহার কারণ কি? 
ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোকের প্রস্ৃত্ব অতাধিক। ঠাহারাই বাহিরের কাজ 
₹ম্ম সকল করিয়া থাকেন, দোকান রাখেন ও কেনা-বেচা করেন । 
ি্ঠটাহারা অল্প কারণেই (701%0:০০) বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারেন । : 


১৪ চীন ভ্রমণ । 


বাহিরের কাজ কণ্৫ করেন বলিপ্না তাহাদের শরীরও পুরুষ অপেক্ষা 
অনেক স্থস্থ ও কর্মঠ | ত্রন্দের অনেক আফিঙ সেবী অলস পুরুষ ঘরে 
বসিয়। থাকেন_কতক কতক গৃহ্ক'্ম করেন--রাধেন, ঘর ঝাঁট দেন। 
তাহারা রৌদ্রের তাপ ও বুষির ছাট সহিতে পারেন না। বাহিরে 
আস! কাজের ভিতর কেবল স্্ীর খাবারটি দোকানে পৌছাইয়। দেওয়া। 
নিয় ব্রন্মের ক্ষেত্র এমন উ্ধমার বে, জমিতে আঁচড় দিয়া বীজ ছড়াইলে 
অনায়াসে যোল 'মআন। ফসল হয়| সে কাজেও তাহারা অধিকাংশ সনর়ে 
মাদ্রাজা কুলীর সাহাধ্য লন। এরূপ কোণের ভিতর থাকা ও অলস 
অভ্যাসের দোষেই তাহাদের শরীর তত সবল ও হষ্ট হয় না। 
ব্রহ্ম দেশীয় জ্্ীলোকদের গোলগাল সুগঠিত দেহ পুরুষদের অপেক্ষা 
অনেক বলিষ্ঠ. বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশের জমির অত্যধিক 
উর্বরতাই ব্রহ্মদেশার পুরুষকে এত অসল ও শক্তিহীন করিয়াছে । চীন 
দেশে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। যেঘন অন্ুব্ধরা ভূথি, 
মানুষের পরিশ্রনশক্তিও সেখানে তত অধিক | রেন্গুনে বিস্তর চীনে- 
মানের বাস। তাহারা সকলেই ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপূত | (0171)।8 
1,50৩) চীনাগলির পশ্চিম দিকের সমস্ত অংশ টানেম্যানের বসতি । 
অনেকে ব্রহ্ম দেশীয় ক্্ীলোক বিবাহ করে। এইরূপে অনেক চীন ও 
ব্রহ্ম মিশ্রিত জাতির উতপন্তি হইয়াছে । চীনেন্যান যেখানেই ঘা, 
সেই খানেই এই নীতি অবলম্বন এবং এইরূপ বর্ণশঙ্কর জাতি উতপহ 
করে । কলিকাতাতেও অনেকে এইরূপ করিয়াছে । 

রেস্ুন নূতন সহর; তাই আয়তনে ছোট ও এত পরিফার পরিচ্ছন্ন: 
বাস্তাগুলি সব সোজা সোজা ও পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন । মাকিণের মায় নশ্বর 
দিয়া পথের নামকরণ ভইয়াছে ; ঘথা ১৩ ট্রাট, ৩৫শ সরা, ইন্তাদি 
তবে জলকষ্ট প্রযুক্ত রাস্তাগুলিতে ভাল করিয়া জল দেওয়া হর ন 
* বলিয়া কোনও কোনও স্থানে বড় ধুলা হয়। ইরাবতীর জল লোণা 


রেঙ্কুন | ১৫ 


সেই কারণে রেঙ্গুনে পানীয় জলের বড়ই কষ্ট। যেখানে-সেখানে এক 
একটা প্যাগোডা বা বুদ্ধদেবের মন্দির আছে। অনেক রাস্তার নাম 
সেই সকল স্থানের প্যাগোডার নামে হইয়াছে । রেঙ্গুনে প্রধানতঃ 

ছইটি দেখবার জিনিষ আছে )--পশ্চিম রেস্ুনের দিকে প্রধান: 
পাগোডা ও পুর্ব রেশ্বুনের দিকে লেক পার্ক । 

_. পৃন্বেই বলিয়াছি রেঙ্কুন সমতল ভূমি; তবে নদীর ধার হইতে জনি 

ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া কতকগুলি ছোট ছোঁট পাহাড়ে গিয়া 
দিশিয়াছে | প্রধান প্যাগোডা (0810 000৭৮) এইরূপ একটি 
পাহাড়ে অবস্থিত। পাহাড়টী প্রায় পাচ শত ফিট উচ্চ হইবে। নদীর 
ধান হইতে সেখান পর্যান্ত এঞ্জিনের টাম চলে। শত শত যাত্রী 
অহরহ তথাঘ উপাসনার জন্য গিয়া থাকে । আমিও অনেকবার 
দে প্যাগোডাটা দেখিয়া আসিয়্াছি। প্র দৃশ্টী আমার বড়ই ভাল 
জাগিত। 

: নিন হইতে স্তরে স্তরে চওড়া পাহাড়ের সিঁড়ি উঠিয়াছে। তাহার 
উপর বরাবর খিলান করা ছাত। তাহাতে অনেক প্রন্তরমুক্তি রক্ষিত 
আ.হ। দই পাশে যাত্রিদের বসিবার জন্য কা্াসন আছে ও তথার 
্দলখার স্ালোকেরা পূজার উপযোগী দ্রবাসন্তার বেচিতেছে। ধৃপ, 

খুলা, বাতি, টুরুট, ফুল, ধরা ইত্যাদি। কেহ বা আয়না সামনে 
করিয়া টুল আচড়াইতেছে । কেহবা মুখে চন্দন কাঠের পাউডার 
যাবি তছে। কেহ বা সেই খানেই বসিরা পরিতোষের সহিত অন্ন 
লু করিতেছে । মন্দিরে উঠিতে উঠিতে পায়ে ব্যথা হইয়া যার । 
কচিরাই সম্মুখে একটা বিস্তীর্ণ উচ্চ পরিথাবেষ্টিত বাধান উঠান । 
ড় [ার মধাদেশে সেই প্যাগোডাটা স্বর্ণচুড়ী বিস্তার করিয়া রেঙ্গুনের 
জন্য ঘোষণা করিতেছে । মন্দিরের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বীদেবের মূত্তি প্রতিষ্ঠিত । অনেকগুলি মুর্তি ১৫ হইতে ২৭ ফুট উচ্চ । 


১৬ চীন ভ্রমণ। 
বাহিরে একটা ধ্যানস্থ হৃঙ্তি উপবিষ্ট 3 এ মুষ্িটা প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। 
৫০8857522 সাদা মান্দালেমার্কেলে 
সস খোদিত, বনজ ও 
উত্তরীয়ের পাড়গুলি 
সোণালী রঙের। 
ধানে গভীর চিন্তা- 
শালতা ব্যক্ত। যেন 


[ও সু 


১ £মন্বম্য হইতে কীট 
টু ৯ পতঙ্গ অবধি জগতের 
সকল প্রাণার ছুঃখ 
স্মরণে ব্যথিত। সে 
মুক্তি দেখিলে, সে 
জীবনের পুণ্য-কথা 
স্মরণ করিলে হ্ৃদর 
পবিক্র হয়। মন্দিরের 
সর্কত্রই পরিষ্ষার- 
পরিচ্ছন্ন ॥. জুতা 


পপ 


পরিয়া যাইতে কোন 
একনি আপত্তি নাই । তবে 
ঢা ঃ || ব্রহ্গদেণীয় লোকেরা 
ৰা 1 জুতা হাতে করিয়া 
লইয়া যায়। শত 
| শত যাত্রীরা উপা- 
“ফী” বা রে রি সনায় রত দেখি- 
, লাম। মুদ্ডতিত মন্তক হল্দে পোষাক পরা “ফুঙ্গী” বা পুরোহিতগণ চাবি 


৯২ টা ৰ 


১ 


রেঙ্গুন । ১৭ 


দিকে বিচরণ করিতেছেন, কেহ বা কোন গ্রন্থ পড়িতেছেন । মন্দিরের 
ভিতর প্রদীপ জলিতেছে,-বিলাতী চর্ষধির বাতিও জলে । ধুপধূমার, 
স্থগন্ধ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত । সম্মথে ফুলের তোড়া সাজান 'রহিয়াছে। 
কাসর-ঘণ্টার মত কোনওরূপ বাদ্য-ন্ত্র নাই। জাঙ্ছ গাতিয়া বসিয়া 
যাত্রীরা করযোড়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিতেছে । অস্দুটস্বরে স্তোক্র 
পাঠ করিতেছে, কেহ বা আপনার কামনা জানাইতেছে। কোনরূপ 
চীৎকার বা গোলমাল নাই । প্রজ্লিত দীপ হস্তে কেহ ব! দেবপদে 
পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে । পুজার উপকরণের মধ্য কোনরূপ খাগ্ভদ্রব্য নাই। 

মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া অনেকগুলি অন্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষ 
সমস্বরে ভ্রোত্র গান করিতেছে । কেহ বা সপ্ত-স্বরার মত একনূপ 
নান্ত্ে কাটি দিয়া বাজাইতেছে ও নিজেরাই পায়ে খঞ্জনী বাঁজাইয়া' তাল 
রাখিতেছে । কেহ বা সারিঙ্গার মত একরপ যন্ত্র বাজাইয়! সেই স্তবতি- 
গানের সহিত সুর দিতেছে । অন্ধ গায়কগুলির মুখের ভাবে যেন 
তন্ময়ত্ব মাথান। সামনে অনেকগুলি পয়সা জড় হইয়াছে । ইচ্ছা 
হয় পয়সা দাও,-- পুরোহিতের জবরদস্তী বা ভিথারীর উৎপাত নাই। 
আমি অনেক দিন, অনেকবার, অনেকক্ষণ ধরিয়া এই মন্দিরটা 
দেখিয়াছি । 

মন্দিরের উপর হইতে রেস্ত্ুনের চারিদিকের দৃশ্ত অতি মনোহর । 
একদিকে সহর ও দূরে ইরাব্তী নদী প্রবাহিত। অপর দিকে বৃক্ষ- 
লতা-সমাবৃত অসমতল পল্লীগ্রামের স্থচারু দৃষ্ত | সন্ধ্যাকালে পশ্চিম 
আকাশ রঞ্জিত করিয়া যখন স্র্ধযাদেব অস্ত যান, এখান হইতে সে দৃশ্থ 
তখন বড়ই স্থন্দর দেখায়। 

মন্দিরের পথেও অনেকগুলি মঠ আছে । সেখানে মুগ্ডিত-মস্তক 
ভিখারিণীগণ মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়? ধূলায় জানু পাতিয়া বসিয়। 
উপসন1! করেন এবং নিবিষ্টচিন্তে বসিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। রেঙ্গুনে 


১৬ চীন ভ্রমণ । 


বাহিরে একটা ধ্যানস্থ মৃণ্ডি উপবিষ্ট) উ মুষ্ভিটা প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। 
সাদা মান্দালেমার্ষেলে 
খোদিত, বস্ত্র ও 
উত্তরীয়ের পাড়গুলি 
সোণালী রঙের। 
ধানে গভীর চিন্তা- 
গ্লতা ব্যক্ত । যেন 
১মন্ুষ্য হইতে কীট 
পতঙ্গ অবধি জগতের 
সকল প্রাণীর ছুঃখ 
স্মরণে বাথিত। সে 
মৃত্তি দেখিলে, সে 
ণ 31018 জীবনের পুণ্য-কথা 

ৰ | ক ॥ | ৯ ৯৯ স্মরণ করিলে হৃদর 
টা গাজার |] ) পবিত্র হয়। মন্দিরের 
২২ যী 81111111111) সক্ত্রই পরিষ্কার 
। [] | পরিচ্ছন্ন ৮ জুতা 
২]: ৯. 1 পরিয়া যাইতে কোন 
২ মম) / / আপত্তি নাই। তবে 
্‌ এ | রা |||] ্র্ধদেশীয় লোকেরা 
ণা 4 জুতা হাতে করিরা | 
লইয়া বাঁয়। শত 
৯১৬ 3 শত বাত্রীরা উপা-! 

“ফী? ৮৮৬৮ সনায় রত দেখি- 

লাম। সুত্ডিত মন্তুক হল্দে পোষাক পরা “ফুঙী” বা পুরোহিতগণ চারি 


11. 


চি বু 
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দিকে বিচরণ করিতেছেন» কেহ বা কোন গ্রন্থ পড়িতেছেন। মন্দিরের 
ভিতর প্রদীপ জলিতেছে,_বিলাতী চর্ষির বাতিও জলে। ধূপধূমার 
স্থগন্ধ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত । সম্মুখে ফুলের তোড়া সাজান -রহিয়াছে। 
কাসর-ঘণ্টার মত কোনওরূপ বাদা-যন্ত্র নাই। জানু পাতিয়া বসিয়া 
যাত্রীরা করযোড়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিতেছে । অস্ফুটস্বরে স্তোত্র 
পাঠ করিতেছে, কেহ বা আপনার কামনা জানাইতেছে। কোনরূপ 
চীৎকার বাঁ গোলমাল নাই। প্রজ্বলিত দীপ হস্তে কেহ বা দেবপদে 
পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে । পুজার উপকরণের মধ্যে কোনরূপ থাগ্ঘদ্রব্য নাই। 

মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া অনেকগুলি অন্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষ 
সমস্বরে স্তোত্র গান করিতেছে । কেহ বা সপ্ত-স্বরার মত একনপ 
নান্ত্রে কাটি দিয়া বাঁজাইতেছে ও নিজেরাই পায়ে খঞ্জনী বাজাইয়া তাল 
রাখিতেছে। কেহ বা সারিঙ্গার মত একরূপ যন্ত্র বাজাইয়া সেই স্তাতি- 
গানের সহিত স্তর দিতেছে । অন্ধ গায়কগুলির মুখের ভাবে যেন 
তন্ময়ত্ব মাথান। সামনে অনেকগুলি পয়সা জড় হইয়াছে । ইচ্ছা 
হয় পয়সা দাও,-_-পুরোহিতের জবরদ্তী বা ভিথারীর উৎপাত নাই। 
আমি অনেক দিন, অনেকবার, অনেকক্ষণ ধরিয়া এই মন্দিরটা 
দেখিয়াছি। 

মন্দিরের উপর হইতে রেঙ্গুনের চারিদিকের দৃশ্ত অতি মনোহর । 
একদিকে সহর ও দূরে ইরাবতী নদী প্রবাহিত। অপর দিকে বৃক্ষ- 
লতা-সমাৃত অসমতল পল্লীগ্রামের সুচারু দৃষ্ত । সন্ধ্যাকালে পশ্চিম 
আকাশ রঞ্জিত করিয়! বখন স্ুর্ধ্দেব অস্ত যান, এখান হইতে সে দৃষ্ত 
তখন বড়ই সুন্দর দেখায় 

মন্দিরের পথেও অনেকগুলি মঠ আছে । সেখানে মুণ্ডিত-মস্তক 
ভিখারিণীগণ মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধুলায় জান্ু পাতিয়া বসিয়। 
উপসনা করেন এবং নিবিষ্টচিন্তে বসিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। রেঙ্গুনে 


১৮ চীন ভ্রমণ 


পানীয় জলের অভাব বলিয়া তাহারা শ্রান্ত পথিককে জল পান 
করিতে দেন। 
এক দিকে যেমন পাহাড়ের উপর প্রধান প্যাগোডা অবস্থিত, অপর- 
দিকে তেমনি! কতকগুলি ছোট পাহাড়ের জল নিকাশের পথ বন্ধ 
করিয়া একটা হ্দ প্রস্তত করা হইয়াছে । এইটাই রেঙ্কুনের (116 
21) “লেক পার্ক” নামে অভিহিত । ইহা! সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল 
দুরে । সেই স্থানে যাইবার পথেই ধনী ইউরোপীয়ানদের বসতিস্থান 
বা বাগানবাড়ী। কাঠের ছোট ছোট ধাঙ্গালাগুলি অতি সুন্দরভাবে 
গঠিত । নীচের তলা একেবারে খোলা । জমি স্যাৎসেঁতে বলিয়াই 
এইরূপ ব্যবস্থা | 
চুড়াগুলি নানারপ 
কারুকাধ্য খচিত । 
বাহির হইতে ঠিক 
ঘেন ছবিখানির মত 
দেখায় । তাহার 
চারিপাশে নানা- 
এ ৮ (077 লেতীয় ফুলগাছ ও 
ভি উ এ ডি বাগান॥ 
২ রি ুু চি ্ বাগানের ভিতর- 
শাচি০ ই উই 4 কার পাহাড়গুলি 
্রহ্মবীসীর বানগৃহ । | খুব ছোট ছোট 
হদটা নানা ধর্ণে আঁকাবাকা। পাহাড়গুলির নীচে দিয় সুরকির পথ। 
পাহাড়গুলির গানে ঘন সবুজ ঘাস সমান করিয়া ছণটা। যেখানে সেখানে 
বেশী গাছপালা নাই। একটা পাহাড়ের উপর একটী ইষ্টকনিশ্মিত 


75 শিপ কিনি আখিসপীাচ্চ . জানলর ধারে 


০ 
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গাছের নীচে অনেকগুলি কাষ্ঠাসসও আছে। সেখানে বসিক্া, এই 
সকল দৃশ্ঠ দেখিলে মনে বিমল আনন্দ হয়। আমার কত পুরান কথা 
মনে পড়িতে লাগিল। মাথার উপর গাছের ডালে অতি করুণম্বরে-_ 
অতি মিষ্টভাষায় কাঁকগুলি কোলাহল করিতেছিল। আমাদের এদেশের 
মত রেক্ুনের কাঁক কর্কশকণ নয়। ্ 
সেই মঞ্চে বসিয়া অনেকগুলি ব্রহ্গদেশীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভাত 
কিনিয় খাইতেছিল। এখানে রীধা ভাত বেচে ও সকলেই তাহ 
কিনিয়া খায়। কি ব্রহ্দদেশে, কি মালয়দেশে, কি চীনরাজ্যে, কি 
জাপানে লোকেদের প্রধান খাগ্য ভাত ও মাছ। যব ও গমের 
সঙ্গে সম্পর্ক তাদের বড়ই কম। ছুধ তারা মোটেই পছন্দ করে না। 
কলিকাতা হইতে আমাদের জাহাজে অনেক চটের থলে (20705 
87) ও তামাকের পাতা গিয়াছিল। বশ্মীচুরট প্রস্তত করিবার 
জন্য তামাকের পাতাগুলি এখানে নামাইয়া দেওয়া হইল। চটের 
খণলেগুলিও বন্দরে নামান হইল। জাহাজে রাশি রাশি চাউল বোঝাই 
হইল। মালয় ও চীনে এই সকল চাউল আমদানি হয়। পূর্বেই 
বলিয়াছি, প্রতি বৎসর ত্রহ্দেশ হইতে সাড়ে তেরকোটা টাকারও বেশী 
মলোর“চাঁউল এসিয়ার বিভিন্ন দেশে, ইউরোপ 'ও আমেরিকায় রপ্তানী 
হয়। চাউলগুলি মোটা । ইউরোপ ও আমেরিকায় এই চাউল হইতে 
কাপড়ের মাড় ও মদ প্রস্তুত হয়; কিন্তু মালয় ও চীনদেশের ইহাই 
খাস্য। ব্রন্দের আর একটা প্রধান রপ্তানীত্রব্,_-বাহাছুরী কাঠ 
। নু ঃঢ0৩7)। উত্তর তরঙ্গে স্বর্ণ ও হীরার খনি আছে। কেরোসিন 
তৈলের মত এক প্রকার তেলও (73597002011 ) এখানে পাওয়া যায়। 
“দশে এত মূল্যবান দ্রব্যাদি সন্বেও ব্রহ্মদেশ যে দরিদ্র তাহার প্রধান 
কারণ, ব্রহ্মবাসী পুরুষদের দারুণ আলম্ত এবং বিবেচনা না! করিয়া 
আমোদ প্রমোদে অযথ! অর্থ ব্যয় । এ সকল বিষয় পর প্রবন্ধে বলিব। 


ব্রহ্মাদেশ। 


ইতিহাম ও সামাজিক রীতি-নীতি । 


ইতিহাস পড়িয়া! দ্েখা যায়, প্রায় সকল পুরাতন দেশের অধিবাসী- 
দেরই ধারণ! যে, তাহারা দেবতা! হইতে উৎপন্ন, আর তাহাদের দেশের 
রাজবংশ স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ-সম্ভৃত। জাপানীদের এইরূপ বিশ্বাস, _ 
পুরাকালে ছুই দেবযোনি-__-ভাই-ভগিনী-্বর্গ হইতে সেতৃপথে জলময়ী 
পৃথিবীর জলকল্লোল দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগিনীর্‌ মুক্তার মালা 
_ ছিড়িয়া! জলে পড়িল, আর জাপান দ্বীপ স্থষ্ট হইল। সেই দ্বীপে ভাই- 
ভগিনী স্ত্রী-পুরুষ-ভাবে রহিয়া গেলেন। ইহা হইতেই জাপানের রাজ- 
বংশের আরম্ত। চীনেদেরও কতকটা এইরূপ ধারণ1। সে কথা চীন 
প্রবন্ধে বলিব । কিন্ত ব্রহ্মদেশের রাজবংশের উৎপত্তি এবপ দেবষোনি 
হইতে নহে। তাহাদের শাকাবংশ ও শাক্যসিংহ লইয়াই সব । 

বুদ্ধদেব জন্মিবার বহু শতাব্দী পূর্বে শাক্যবংশের কোনও রাজা 
আসিফ ব্রহ্মদেশে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে বুদ্ধদেবের পাচগাছি 
চুল লইয়াই রেঙ্ছুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রর মতানুসারে, 
হিন্দুশান্তরোক্ত ব্রহ্মা হইতেই তাহারা সকলের উৎপত্তির কথা বিশ্বাস 
করে। তাই তাহারা নিজের ও 'ব্রহ্ধাণ বা “বন্মী” নাম লইয়াছে। 

বহ্ষদেশের লোক বুদ্ধগতপ্রীণ। হিন্দুস্থান তাহাদের চক্ষে বড়ই 
পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত,_তাহাদের দেবতার লীলাভূমি, তাহাদের 
মহা তীর্থধাম। অনেকে বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ প্রত্ৃতি স্থানে তীর্থ করিতে 
আসে। রেঙ্গুনের যে বড় প্যাগোডার কথা বলিয়াছি, তাহা! বুদ্ধদেবের 
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যাইয়া তপস্তারত বুদ্ধের নিকট হইতে প্র পাচগাছি চুল চাহিয়া 
আনিয়াছিল। এ মন্দির-গঠন হইতেই রেঙ্গুনের উৎপত্তি । পরে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে “আলাম্প্রা, নামক এক জন রাজ! রেঙ্ুনের আসল 
ভিত্তি স্থাপন করেন। | 

আলাম্প্রা এক জন সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। বনে বনে 
শিকার করিয়। তিনি জীবনযাপন করিতেন, পরে অনেক লোকের নেতা! 
হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ আরস্ত করেন ; যেখানে অভিযান করেন, সেই খানেই 
জয়ী হয়েন। তখন ব্রহ্মদেশ ছোট ছোট নানা রাঁজো বিভক্ত ছিল। 
সেখানকার রাজারা সর্বদাই পরস্পর কলহ করিতেন। ক্রমে পেগ, 
আরাকাণ, টেনিসেরিম্--সবগুলিই তিনি জয় করিলেন ; শেষে শ্তামেও 
ুদ্ধবাত্রা করিলেন। তথাকার রাজধানী তীহার হস্তগত হইলে, 
সেই স্থানেই তিনি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই 
আলাম্প্রা হইতেই বন্মার শেষ রাজবংশের স্ুত্রপাত। এ সব বেশী 
দিনের কথা নয়, প্রায় পলাশী যুদ্ধের সমসাময়িক ; অর্থাৎ,--১৭৫০ 
খৃষ্টাব্দে ঘটে । রী 

তখন আসাম, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্য বন্মা রাজ্যেরই ক্ষমতাধীন 
ছিল'। বন্মার রাজগণ এই পথ দিয়া আসিয়! ব্রিটিশ রাজ্য লুঠ-তরাজ 
করিততিন, নিষেধ করিলে কর্ণপাতও করিতেন না। এই স্ুজ্রেই প্রথম 
বন্মা যুদ্ধ ঘটে। ক্যাম্বেল সাহেব সসৈন্তে ইরাবতীর ভিতর প্রবেশ 
করেন । একটিমাত্র তোপের আওয়াজেই রেন্ুন অধিকৃত হয়। সে- 
খানকার কেল্লাগুলি শেগুন কাষ্ঠে নিশ্মিত ও চন্দন কাষ্ঠের কারুকার্ষ্যে 
খচিত। ভঙ্গুর হইলেও দেখিতে অতি পরিপাটা ছিল। রেঙ্ুন অধিকার 
করিয়া তিনি চারি দিকে সৈন্য পাঠাইয়া দেশ জয় করিতে লাগিলেন, 
এবং অতি অল্প আক্মাসেই সে কাধ্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তখন 
অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্ধরাজ আমেরিকান্‌ পাদরী জভ্সন্কে সন্ধির | 
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প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন। এই পাদরী সাহেবের কথা পরে বলিব। 
১৮২৪ গ্রীষ্টান্ষে ইয়ান্দাবু বা যান্দাবু নগরে সন্ধি স্থাপিত হয়। 
ইতরাজ আরাকাণ, টেননসেরিম ও আসাম দখল করিলেন, এবং 
যুদ্ধের খেসারত শ্বরূপ এক কোটি টাকা পাঁওন। ধার্ধা করিলেন। এই 
অবধিই রেঙ্কুন ইংরাজের করতলগত রহিল। 

ইহার অল্পদ্দিন পরেই লর্ড ড্যাল্হাউসীর আমলে দ্বিতীয় বশ্মী-যুদ্ধ 
ঘোষিত হয়। ইংরাজ বণিকদের উপর ব্রহ্গরাজ অত্যাচার করিয়া 
ছেন,__ইহাই যুদ্ধের করণ। এবারও প্রায় বিনা যুদ্ধেই নিম ত্রহ্ধ 
বা পেখু ইংরাজ দখল করিয়া! লইলেন। 

আবার ইহার কিছু দিন পরে, লর্ড ডফ্রিণের সময়ে তৃতীয় বন্মা-যুদ্ধ 
ঘটে। সেই হইতেই বন্দীর স্বাধীনতা একেবারে অন্তমিত হইয়াছে । 
আমার সে সকল ঘটনা বেশ মনে আছে-তখন আমি প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দ্রিবার উদ্যোগ করিতেছি । রাজা মগ্ডলমীনে মরিলে 
তাহার ছেলে থীব রাজা হন । জারজ বলিয়া! অনেকে তাহার সিংহাসন- 
অধিকারে আপত্তি করেন । থঘীব ইংরাজী জানিতেন, এবং সর্ধজনপ্রিয় 
ছিলেন। রাজ্যের প্রধান! রাজ্ঞী, তাহার কন্তা “সুপেয়ালাটে”র সহিত 
থীবর বিবাহ দিয়া, তাহাঁকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত .করেন। শুনা যায়, 
রাজ্যারোহণ করিয়াই বিদ্রোহের ভয়ে থীৰ রাজবংশের ভ্রাতা-ভগিনী 
_ প্রভৃতি অনেক আত্মীয়-স্বজনকে গুপ্তভাবে হত্যা করেন। সকল অসভা 
দেশেই ওরূপ হয়; দিল্লীর সমাট আওরঙ্গজজীবও ওরূপ করিয়াছিলেন । 
কিছু দ্রিন রাজত্ব করিবার পর আবার আর এক গোল উঠিল যে, 
_ শেগুন-কাষ্ঠ-বাবসায়ী “বরন্শী-বন্ধে ট্রেডিং কোম্পানী” উপর থীব 
,অত্যাচার করিয়াছেন। ট্রান্সভালে উইট্ল্যাগারদের উপর অথ 
ব্যবহার উপলক্ষ করিয়াই বুম্বর্‌ যুদ্ধের সুত্রপাত হয়। পরে আবার এক 


পা পিক আাকারিট জটিলীল জিত সজ্জন্মাাপিন আনিলান 
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চেষ্টা করিতেছেন। রুষিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সপ্বন্ধ স্থাপন করিতেছে, 
এই অছিলাতেই তিব্বত-অভিবানের আবশ্তক হইল। এইরূপ নিতা, 


ত্রদ্মরাজ “থীব” ও তাহার মহিষী *স্থপেয়ালাট”। * 
ৃ নতন দোষারোপ হইতে লাগিল। 


২৪ চীন ভ্রমণ । 


তখুন উত্তর-বন্মীয় নূতন আবিষ্কৃত হীরার খনির কথ শুনিয়া অনেক 
' ইংরাজ-বণিকই তাহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। র্যাণ্ড এবং 
কিম্বালির স্বর্ণ ও হীরকখনির লোভই দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্ 
বিলুপ্ত করিবার প্রধান কারণ। দেশ লইব ইচ্ছা করিলে, কারণের 
আর অভাব হয় না। এই সকল সত্য মিথ্যা নানা কারণে, ১৮৮৫ 
্রীষ্টাবে, শেষ বন্মী-যুদ্ধ ঘটে। রেস্কুন দখল করিতে একটা তোপের 
আওয়াজ করিতে হইয়াছিল, মান্দালেতে তাহাও আবশ্তঠক হয় নাই। 
বাঙ্গালা জয় করিতে যেমন সতর জন মাত্র পাঠান সৈন্যই পর্য্যাপ্ত 
হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ ইংরাজ-সৈন্ত উপস্থিত হইবামাত্রই বন্মী 
জয় হইল। থীব ও তীহার মহিষীকে বন্দী করিয়া মান্্রাজে পাঠান 
হইল । ইংরাজগণ সমস্ত বন্মা অধিকার করিলেন। এখন এই রাজপরি- 
বারের অর্থাভাবে যাঁর-পর-নাই ছুর্বস্থা' হইতেছে। 
তারপর হইতেই ব্রহ্গদেশের গুভাশুভ ইংরাজের হস্তেই স্থন্ত। 
ক্রমেই দেশের উন্নতি, লোকবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে । 
প্রথম প্রথম ভারতের রাজস্ব হইতে ব্রহ্মের শাসনব্যয়নির্বাহের জন্ত অর্থ 
যোগাইতে হইত বটে, কিন্তু আজকাল রাজ্যের আর্থিক উন্নতি 
হওয়াতে, তাহা আর দিতে হয় না, বরং কিছু উদ্বৃত্ত থাকে । 
বন্মী ইংরাজের হাতেই স্বাধীনতা হারাইয়াছে। মুসলমান জাতি 
কখনও বন্দী জয় করেন নাই। তাহা হইলে বন্মীতেও ভারতবর্ষের 
মত অবরোধপ্রথা নিশ্চয়ই প্রচলিত হইত। মুসলমান-বিজয় কিন্তু 
ভারতবর্ষ হইতে এই বন্ধ ছাড়াইয়া মালয় উপকূলে গিয়া পড়িক্াছিল। 
সেই কারণেই মালয়ের অধিবাসীরা মুললমান। এই সকল দেখিয়া 
মনে হয়, যদিও বশ্মা-যুদ্ধের সময় বন্দমাকে নিতান্ত হীনবল দেখা গিয়াছে, 
কিন্ধ তাহার বহু পূর্ব বশ্মী এতটা হীনবল ছিল না। 
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ভিতর দিয়া তাহারা বন্মীয় আসিরা বসবাস করিয়াছে । যেসকল 
আদিমনিবাসীদের পরাস্ত করিয়া তাহারা বন্ধ! দেশে বাস করে, সেরূপ. 
অনেক জাতি এখনও বন্মীয় দেখা যায় । তাহার মধ্যে কারণ” জাতি 
একটি। ইহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টানধর্শে দীক্ষিত হইয়াছে, এবং 
সেই কারণেই সকল বিষয়েই ইহারা উন্নত। , 

বন্মার পুরুষগণ অতিশয় আলন্ত-পরবশ। কেবল চুরট খাইয়া, 
গল্প-গুজব ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়াই সময় কাটায়। ধান বশ্মার 
একটি প্রধান উতৎ্পক্নদ্রব্য,_-এত বড় ধানের আড়ৎ আর কোথাও নাই। 
প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে তের কোটি টাকার ধান এখান হইতে 
রপ্তানী হয়। কিন্তু অনেক চাষা সুদথোর মাদ্রাজী শেষ্ঠী কর্তৃক 
বড়ই উতৎপীড়িত। অতিরিক্ত আমোদ-আহলাদের জন্য বেশী সুদে 
টাকা ধার করিয়া তাহার] বড়ই বিপন্ন । পৃর্বেই বলিয়াছি, বশ্মার 
প্রায় শতকরা ৩০ জন চীনে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং তাহারা বন্মী- 
রমণী বিবাহ করিয়া এক প্রকার সঙ্কর জাতি উৎপন্ন করিয়াছে। 
শুনা যায়, ইহাতে বন্মার অনেক মঙ্গল ঘটিয়াছে। তাহাদের অপত্যগণ 
পিতার মত পরিশ্রমী,--বন্মা দেশের লোকের মত অলন নহে । কিন্ত 
অনেক চীনেম্যান্‌ দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ছেলেগুলিকে লহয়! 
যায়, মেয়েদের রাখিয়া বায় । মেয়েরা বন্মার মত ক্ত্রীস্বাধীনতার দেশ 
হইতে চীন দেশে গিয়া সখী হয় না। তাহার ফলে এই দাড়াইয়াছে, . 
এরূপ মেয়ের সংখ্যা এত বেণী বে, কোনও বিদেশী বম্মায় যাইলে 
তাহারা উপপত্রী হইয়া থাকিবার জন্য দলে দলে তাহার নিকট আসিতে 
থাকে । বিদেশী লোক একা বন্মী দেশে বেনী দিন থাকিলে তাহার 
আর নিস্তার নাই। 

বন্মা দেশের লোক ভাল কারিগর । ঘরে ঘরে রেশমের কাপড় 
বোনা হয়, কিন্তু বাড়ীতে ছাড়া তাহারা সে মোটা রেশমের কাপড় 
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ব্যবহার করে না। যে দেশে রেশমের কাপড়ই সাধারণের পরিধেয়, 
.সে দেশে সাজ-সজ্জায় স্পৃহা! কত বেশী তা সহজেই বুঝা যায়। মিহি 
রেশমের কাপড় চীন হইতে আমদানী হয়,_তার দামও অনেক । 
সাজ-সজ্জার বিষয়ে তাহাদের এত বাড়াবাড়ি যে, কাপড় একবার 
কাচাইলে আর সে কাপড় তাহারা বাহির হইবার কালে পরিবে 
না,__কেবল বাড়ীতেই পরিবে । 

বন্মা দেশে কাঠের কাজ ও গালার কাজ অতি পরিপাটী হয়। 
আমি কতকগুলি গালা-পালিস-করা বড় বড় কাঠের ও ঝুড়ির থালা! ও 
গেলাস আনিয়াছি। এক একখানির বারো আনা মাত্র দাম। যে 
দেখে, সেই সুখ্যাতি করে, সেগুলি এত সুন্দর । 

বন্ধীবাসীর বিবাহ-প্রথা আমাদের বিবাহ-প্রথা হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । বাল্য-বিবাহের তো নামগন্ধও নাই । ওসব অঞ্চলের কোনও 
দেশেই সমাজের দারুণ অনিষ্টকর বাল্য-বিবাহ-প্রথা নাই। দিন-ক্ষণ 
দেখিবার ভার সর্বত্রই আমাদের দেশের মত দৈবজ্ঞের উপর ন্থন্ত; 
তবে বর-ক”নেই পরস্পরকে বাছিয়া লইয়া থাকে । চীন বা জাপানে 
কিন্তু এরূপ প্রথা নাই। সে সকল দ্রেশে আমাদের দেশের মত বাপ-ম! 
যাহাকে পছন্দ করিয়া দিবেন, তাহার উপর কাহারও কথা নাই। 
আমাদের দেশের মত বন্নীয় বর কনের বাড়ী গিয়া বিবাহ করেন। 
চীন ও জাপানে কনেকে সমারোহের সহিত বরের বাড়ী যাইয়া 
বিবাহ করিতে হয়। বন্মায় স্ত্রীলোকের ক্ষমতা এতই বেশী মে, 
বিবাহের পর জামাতাকে অন্ততঃ কিছুদিন শ্বশুরঘর করিতেই হয়। 
ধূলাপায়েই কেহ কেহ দুই তিন বৎসর থাকেন। কেহ কেহ বা 
শ্বশুর-বংশের উপাধি লইয়া চিরকালই পোম্পুজ্রের মত শ্বশুর-ঘরে 
থাকিয়া যান। এক জন জাপানীর নিকট শুনিয়াছি, জাপানেও এরূপ 
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এ সকল দেশের মধ্যে কোনও দেশেই বিবাহ ধর্মের ভিত্তিতে 

প্রতিষ্ঠিত নহে,__সামাজিক চুক্তিমাত্র। ইচ্ছা করিলেই চুক্তি ভাজিয়' 
দা়। এ বিষয়ে স্ত্রীর স্বাধীনতা বর্ম দেশে অত্যন্ত অধিক । গুনিয়াছি, 
কোনও কোনও স্থলে স্বামীর বালিসের নীচে পান-স্থপারি গু'জিয়া 
দিক্লা চলিয়া যাইলেই হইল ! পঞ্চায়তগণ বিবাহভঙ্গ-বিরোধের মীমাংসা 
করিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের এত স্বাধীনতাসত্বেও বন্মীক্স বহুবিবাহ যে 
কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহা বুঝা যায় না। 
[বিবাহের বড় একটা বাচ বিচার নাই ; যেমন সহজে হয়, তেমনি 
শীঘ্র ভাগিয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ ছুই জনে কিছুকাল একত্রে থাকিলেই 
[বিবাহ সাব্যস্ত হইল। স্ত্রীলোকদের যারতার সহিত থাকা চলে। 
স্বদেশী বিদেশী যার সঙ্গেই থাকুক না কেন, একনিষ্ঠ হইয়া থাকিলে 
তাহাতে সমাজে তাহাদের মর্যাদার কোনও হানি হয় না। চঞ্চল- 
স্বভাব হইলে অবশ্ত আলাহিদা কথা। 

ভূতে পাওয়া ও ভূত ঝাড়ানয় বিশ্বাস সকল জাতিতেই আছে। 
প্রসবকালে বম্মা দেশের জ্্ীলোকের যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না। 
কুসংস্কারপূর্ণ দেশসমূহে যেমন হইয়া থাকে, নীচ্রেণীর দাইদের হাতে 
সে সব স্তার হ্যন্ত। পুরুষদের ইহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার 
নাই, এ বিষয়ে পরিবর্তনের স্রোত পৌছিতে দেরি লাগে। প্রস্থতিকে 
তু ঘরের চতুর্দিকে অগ্রিবেষ্টিত করিয়া রাখা হয়। উদ্দেশ্য, গরমে 
রি খাও বটে, আবার ভূত তাঁড়ানও বটে ! সে অসহ্থ তাপে কি যন্ত্রণায় 
বৈ সমক্স কাটে, তা বুঝান যায় না। সাতদিন এইরূপ থাকিবার পর অষ্টম 
[দিবসে তাহাকে “ভেপার বাথ” অর্থাৎ গরম বাম্পের "ভাপরা” দিবার 
টিরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করান হয়। তাহাতে যে কত শিশু ও কত 
টন্থতি মারা যায় তাহার ইন্সত্তা নাই। আমাদের দেশের যত এইরূপ 
'চ শ্রেণীর দ্রাইএর প্রথা বন্দীয় এখনও অন্ধভাবে অনুস্থত হইতেছে । 
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মাছ ভাতই ব্রহ্ধ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রধান খান্। 
ধন্মা দেশে পচা মাছ চাট্নির মত ব্যবহ্ৃত হয়; তাহাকে ননাপ্সি। 
বলে। 'নাগ্সি বন্মানেরা অতি উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া! বোধ করে। 
রাধা ভাত ও তরকারী ফেরি করিয়া বিক্রয় করে । আমাদের দেশের 
মত রাধা খাগ্ছাত্রব্য অন্পৃশ্য “সকৃড়ি” বলিয়া বিবেচিত হয় না: 
বন্মীবাসীরা সচরাচর মাটিতে উপু হইয়া বসিয়া হাত দিয়া আহার করে। 
চীনের প্রথা,__টেবিলে বসিয়া “চপ্ষ্টিক' দিয়া আহার করা । আহারান্তে 
ব্রহ্মবাপীর আমাদের মত হস্তমুখ প্রক্ষালন করে। আহারের সহিত 
পানীয় দ্রবোর ব্যবস্থা ওসব দেশের কোথাও নাই। সকলেই 
সময়ান্তরে চা খায়। ছুগ্ধ-পান কেহ করে না। চুরট বা তন্দ্রপ, 
কোন না কোন দ্রব্য সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। ক্ত্রীপুরুষ উভয়েই ধূমপান, 
করে। সাধারণ যে চুরট ব্যাবহার করিতে দেখা যায়, সে চুরট খুব 
মোটা ও বড়। এত মোটা যে মুখে ধরিতে কষ্ট হয়। বম্মা ও মালয়ের 
লোক পান-স্ুপারি খায়। আফিং-সেবন জাপান ছাড়া অল্পবিস্তর, 
সকল দেশেই প্রচলিত । | 

স্্ীলোকের চুল রাখা সকল দেশরই প্রথা» তবে মঙ্োলিয়ান জাতির 
মত অত চুলের আদর আর কোন জাতিই জানে না । তাদের যেমন 
গৌফ-দাড়ি প্রভৃতির স্থানে চুল বড় জন্মে শা, তেমন মাথায় চুল খুব 
লম্বা ও সোজা হয়। পৃথিবীর আর কোন জাতিই ইহাদের মত 
কেশের এত পারিপাট্য করে না। ইহারা চুলের সঙ্জা লইয়া 
সারাদিন ব্যস্ত । 

বন্মা দেশের পুরুষরাও বড় বড় চুল রাখে । তাহারা সব চুলগুত্ি 
রক্ষা করে । চীনের! মাথার মাঝে লম্বা বিনানী রাখে মাত্র । 

স্ত্রীলোকের পায়ে গহনা নাই, যা কিছু আছে কানে, হাতে ঃ 
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টিলঢ”লে পোষাক পছন্দ। কাপড়চোপড়েই তাহাদের সঙ্জীর বেশী- 
গদৃষ্টি। স্তনের উপর অবধি আঁটিয়! লুঙ্গি পরে বলিয়া, স্বাধীনভাবে 
চিলা ফেরার ব্যাঘাত হয়। সেই কারণেই বশ্া জাতির স্ত্র্লোকদের 
[চিলা ও নাচা সরল ভাবে হয় না ;--কতকটা আড়ষ্ট-আড়ষ্ট ভাব । 
॥ বন্মার লোক অলস, এবং আমোদ ও সজ্জাপ্রিয় একথা পৃক্বেই 
রি লিয়াছি। ভবিষ্যতের ভাবনা ইহারা ভাবে না। সেই জন্ত অনেক 
লোকই খণগ্রস্ত । নাচ, গান, যাত্রা ইত্যাদি প্রায়ই হইয়া থাকে । 
ৃ ভড়ার লড়াই, মুরগীর লড়াই, নৌকার বা”চ-খেলা সচরাচরই দেখা 
ন্‌ যায়| ব্রহ্মদেশ ধনধান্যে পূর্ণ । আশ্রয়স্থান নিন্মীণের জন্য শেগুন কাঠ ও 
হারের জন্য চাউল অনায়াসে অপর্যাপ্ত জন্মে। আহার ও আশ্রয়- 
| স্তান,_-এই ছুইটি জীবনধারণের প্রধান আবশ্তক-_দ্রব্যের এত সহজে 
যোগাড় হয় বলিয়াই তাহারা এত অলস হইয়া পড়িয়াছে। গ্রাসাচ্ছদন 
স্থলভ হইলে সকল দেশেই এরূপ ঘটিয়া থাকে,_লোকেরা অলস ও 
'অকদ্মণা হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষেও এরূপ ঘটিয়াছে। তাই দেশ 
বত্রপ্রস্থ হইলেও বন্শাবাপী এখন আর তত লাভবান্‌ নয়। লাভের 
বেশীর ভাগই বিদেশী ব্যবসাদার ও স্ুদখোরের হাতে যায় । 
ব্রহ্মদেশে সচারাচর শবদেহ গোর দেয়, এবং ফুঙ্গীদের শবদেহ দাহ 
করা হয়। কখন কখনও বা কিছু দিন গোর দিয়া রাখার পর সেই 
শবদেহ পুনরায় উঠাইয়া বহু সমারোহের সহিত দাহ করা হস্স। 
আমাদের দেশে যেমন অশৌচ-পালন-রূপ একটি নিয়ম পালন 
করিতে সকলেই বাধ্য, ও সকল দেশেও সেইরূপ । আশৌচ কালে 
আহার ও পরিধেয় সম্বন্ধে বীধা নিক্ম আছে । আত্মীয় বুবিয়া! অশৌচের 
দিন বাড়ে ও কমে ) সে সমরে নিরামিষ ভোজনই কর্তব্য। স্ত্রী মরিলে 
অশৌচ কম, স্বামী মরিলে সর্বাপেক্ষা বেশী। বাপ-মাক্সের জন্ত অশৌচ 
স্বামীর অশৌচের মত ) তিন দিন নহে । আমাদের দেশে ষেমন অশৌচ 
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অবস্থায় সাদা ধুতি পরিধেয়, ও অঞ্চলে সর্ধত্র সেইরূপ সাদ! রঙ্গই 
শোক প্রকাশের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত। ইউরোপে কিন্ত সাদা রঙ 
শোকব্যঞ্ত্‌ করীহ ; কালো রঙই শোকব্যঞগ্রক । 

চাউল ও শেগুন কাঠই বন্মার প্রধান উতপর দ্রব্য। ইহ! ছাড়া 
হারার খনি ও বন্মী-অয়েল নামক কেরোপসিন-জাতীয় এক প্রকার 
থনিজ তৈলও পাওয়া যায়। পৃর্বেই ব্লিয়াছি, এত থাকিতে ও 
বন্ীর লোক গরীব । আলম্ত ও অবিবেচনাই তাহার প্রধান কারণ! 
তাহারা কিন্তু কাঠ ও গালার কাজে সুনিপুণ শিল্পী । রেশম ও বন্মা 
চুরটের অল্প-বিন্তর কারবার চলে । আমি এ সকল জিনিষের কিছু 
কিছু নমুনাও আনিয়াছি। 

বন্মীবাসীরা তাড়ি খায় এবং মাতলামি করে; কিন্তু চীনদেশে 
অমন দেখি নাই। সকল দেশের সব পাপ-অভ্যাসগুলি বন্মাবাসীরা 
মাজকাল অনুকরণ কবিয়াছে। শুনিলাম, তাদের দেশে মদ বা আফিং 
িছুর£ তত প্রচলন ছিল না। এখন চীনেদের কাছ থেকে আফি' 
৪ পাশ্চাতা জাতি ও ভারতবাসীর নিকট মদ খাইতে শিখিয়াছে। 
একটা তাড়িখানার কাছে গাড়াইয়া কতকগুলি লোকের কাগুকারখানা 
(দখিতেছিলাম। তারা অতি অশ্রীল ভঙ্গী করিরা আমায় ভেঙ্গচাইতে 
লাগিল। কিন্তু চীন দেশে কত আফিং খাবার আড্ডায় গিয়াছি, 
তারা কেহ কিছু বলে নাই । 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবষ বন্মাবাসার তীর্থস্থান! অনেক যাত্রা 
বৃদ্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আসেন । আমি 
ঘখন দেশে ফিরিতেছিলাম, তখন কতকগুলি ভদ্রবংশীয় স্ত্রী ও পুরুষ 
তীর্থ করিতে আমসিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসা 
করিতেন, আমার কতকগুলি ছেলে-মেয়ে । ছেলে-মেয়েতে আমাদের 
ঘর ভরা, এই কথা শুনিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিত না) 
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চন দেশেও এই পরিচয় পাইয়া ক্ীলোকদিগকে অশেষ আনন্দ 
অন্মভব করিতে দেখিতাম। বৃদ্ধার স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিতেন 
ঠাহাদের প্রথম প্রশ্নই এই । অল্পবয়সীরা শুনিতে চান, স্খচম ফু”টে 
ফ্িজ্তাসা করিতে পারেন না, প্রশ্ন করিবার অবসরের জন্য অপেক্ষা 
করেন ; অথবা অন্যের মুখ দিয়] জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে চেষ্টা 
করেন ! বিবাহ ও ছেলেপুলে হইয়াছে জানিলে যেন একদলভুক্ত 
মনে করেন, এবং মিশিবার সঙ্কোচ আরও কমে । ছেলেপুলের 
কথা শুনিলে সকল দেশের ভ্ত্রীলোকেরই আনন্দের ীমা থাকে না; 
পুরুষদের আনন্দ অতটা বেশী বলিয়া মান হইত না। সকলেই ছোট 
“ছলে ভালবাসে । আমিও যখন অন্তঠের ছেলেকে আদর করিতাম, 
তখন স্পষ্টই বুঝিতাম, তাদের মা-বাপের মনে আনন্দ উলিয়া উঠিত। 
জীর্ণ পর্ণকুটার হইতে বাহির হইয়া! এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মগ আমার 
'নকট ভিক্ষা চাহিল। তার ছেলেটি বাপের দেখাদেখি এসে হাত 
শাতিল। ছোট ছোট হাতগুলি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল । ভার শরীরে 
কোনও রোগলক্ষণ নাই । কুঠীর স্ত্রাকে ও দেখিলাম । গরীব হইলে 9 বেশ- 
5বা স্বামী অপেক্ষা অনেকটা পরিক্ছার- পরিচ্ছন্ন । আমার কাছে রৌপ্া- 
নুজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। দিতে ইতন্ততঃ করিরা একটি ক্ষুদ্রভম 
“বাপামুদ্রা কুঠীর হাতে দিলাম । হিন্দীতে বলিলাম, দু'জনে ভাগ 
করে নিও । ছেলেটি হাতে না পেকে বড়ই বিষম হালো। জাহাজে 
করিয়া আসিয়াও মনে হতে লাগল, তার হাতে কিছু দিয়া আসি। 
মন্দিরে এক জন স্ত্রীলোক ঠার ছোট ছেলেটিকে জান পাতিয়? 
বসিয়া উপাসনা করিতে শিখাচ্ছিলেন । আমার €ন দৃশ্য বড়ই ভা 
“লগেছিল । ছেলেমানুষের ভাবে 9 আপ-আধ স্বরে যেমন এক 
স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়, ভার প্রচ্ভোক অবয়বে প্রত্যেক কার্ধো 
“সহ ভাব পরিশ্দুট। | 
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বন্মার দোকানে জিনিষ কিনিতে গিয়া অন্যত্র জিনিষ কেনার মত 
অত বিরক্তি বোধ হয় না। বোধ হয়, তাহার একটি কারণ, স্ত্রীলো- 
কেরা বেচে বলিয়া । চীনে দেখিতাম, এক জন পুরুষ দোকানী পাচ 
ডলার মূল্য বলিয়া দশ সেন্টে জিনিষ বেচে। এত ঠকাইবার প্রয়াস । 
কিন্ত এখানকার দোকানে স্্ীলোকের! বস্ততঃ আমাদের দেখিনা! প্রায় 
ঠিক ঠিক দাম বলে। বেশী দর দস্বর করিতে হয় না| অসহায় বিদেশী 
বলিয়া স্ীলোকসুলভ করুণ ভাব তাদের বাবহারেও দেখা যায় | 

একটি ছাউনি ওয়ালা বাজারে কিছু জনতা দেখে ভিতরে গিয়া 
দেখলাম, অনেকগুলি লোক জড় হয়ে কিসের মীমাংসা করিতেছে । 
এত লোক, তবু তত গোল নাই। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আরও 
গোলমাল শুনা যাইভ। একটি নম্রমুখী যুবতীর সম্মথে অনেকগুলি 
্লীলৌক ছিল। যুবতী নিজের দোকানে বসিয়াছিল, নীচের একটি 
দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ বন্ধণ যেন মন্্রহতের 
মত বসিয়াছিল। তার পাশেও অনেক লোক । এক স্থরাটা 
মুদলমানকে লিজ্ঞাসী করিলাম, কি হয়েছে ? শুনিলাম,- এই যুবতী 
বুদ্ধের স্্রী,হাঁলে বিবাহিভা। রমণীর সহিত দোকানে প্রতাহ এক 
বন্মী যুবক আসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প করে,__রমণী তাহাকে চুরট 
উপহার দেয়। বুদ্ধের প্রথম পক্ষের ছেলে দুপুরবেলা ভাত দিতে 
এসে দেখে গিয়ে বাপকে বলেচে। তাই বৃদ্ধ, বাপার কি 
ভাল করিয়া জানিবার ক্ষম্ নিজেই এসেছে । তার মুখের ভাব 
বড়ই কষ্টবাঞজজক,_-প্রতিশোধেচ্ছগার মত প্রচণ্ড নহে। যেন সন্দিগ্ধ ৪ 
অনুতপ্ত হইয্' তাবিতেছে, কেন এমন অসময়ে এমন হলাহল পান 
করিলাম! যুবতী নম্রমুখী ; কিজ্ত তাহাকে অনুতপ্তা বলিয়া মনে হইল 
না। তার যেন প্রধান ভয়, এ সব গোলমাল শুনিয়া যদি সে বন্মী যুবক 
আর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না আসে! নয্ধ ত প্রণয় করে পা 
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বাড়াতে কাতর, এমন ভাব তাহার মুখে ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তার 
(দোষ ঢেকে তার পক্ষসমর্থন কণচ্ছিল। সকল পুরুষদেরই দেখিলাম বৃদ্ধের 
দিকে টান। কে জানে কেন, বুড়োর প্রতি আমার অণুমাত্রও 
সহানুভূতি হ'লো না। অবিবেচনার কাধ্যে, অসম্ভব বিষয়ে সহানুভূতি 
কমন ক'রে হবে? 
এক দিন লেক্‌ পার্ক দেখিতে যাবার সময় রাস্তায় দেখিলাম একটি 
মাধবয়সী বম্মী রমণী কীদছে। ছু” জন লৌক তাকে সাবধানে ধরে 
নিয়ে বাচ্ছিল। সে বড়ই আকুলভাবে কীদছিল। কাদ্‌্চে এ জান্তে 
তা ভাষা জানার দরকার হয় না। তবে কি জন্য ও কাহার জন্ত) 
কাদ্‌চে জানিবার জন্য আমার খোষ্টা গাড়োয়ানকে /জন্তাসা করিলাম। 
স জেনে বল্লে, সর্পাঘাতে উহার ছেলে মারা গিয়েছে, তাই 
কাদচে। কান্নার বুলিটি এইরূপ,- “ভুমি গেলে আমি রইলাম, তোমাকে 
মার ঘরে গিরে দেখতে পাব না, সে ঘরে কেমন ক'রে থাকৃবো ?” ঠিক 
কি আমাদের দেশের মত! ভার সঙ্গীরাও কীদতে কাদতে তাহাকে 
“কাসে-ঠিক কি আমাদের দেশের মত । পথে যে দেখ্‌চে, বে শুন্চে 
দই চোথের জল ফেলে যাস্১েঠিক কি মানাদের দেশের মত ! 
ঢুই দিন পরে রেক্ুন হইতে জাহাজ ছাড়িল। একটি জ্রীলোক এক 
প্রীঙাকে জাহাজে চড়িয়ে দিতে এসেছিল। জাহাজ ছাড়িলে সে 
নদীতীরে ধুলায় লুটিয়ে অতিশয় কাতর হয়ে কাদতে লাগল । ষতক্ষণ 
"খা যায়, দেখলাম রেখার নত ভার দেহটি মাটিতে পড়ে রয়েছে । 
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[ প্রথম প্রস্তাব । ] 


রেঙ্গুন হইতে জাহাজ ছাড়িয়া ছুই দিন ছুই রাত ক্রমাগত বাওয়ার 
পর চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল। এসকল জমি রেঙ্কুনের মত 
সমতলভূমি নয়) কেবল পর্বভময়। উপকূলের চতুপ্দিকেই সমুদ্র 
হইাতে মাছ ধরিবার বিপুল আয়োজন দেখিলাম; বড় বড় 
কাল রঙ্গের খুটী দিয়া স্থান ঘেরা__জাল ফেলী। ধীবরদের থাকিবার 
জন্ তীরে ছোট ছোট করুগেট আয়রণের ঘর । পাল তোলা নৌকার 
অহরহ তীর আচ্ছন্ন। ভাত আর মাছহই এ সকল দেশের প্রধান 
আহার। এই সকল মাছ শুকাইয়া বহু দিন পর্যন্ত বেশ রাখা যায় এ 
তাহাই অন্য দূরবন্তী স্থানে রাশি রাশি রপ্তানি হয়। এখানকার নকল 
দেশেই শুটকে মাছ একটা উপাদেয় খাগ্য। এসকল দেশে কত নূতন 
রকমের মাছ দেখা যায়। “জেলী ফিস” ()011 1১1)) মামক এক 
প্রকার মাছ ঠিক জলের উপর ভাসিয়া বেড়ীর। চিত্র-বিচিত্র করা 
ছাতার মত দেখিতে । তার চতুদ্দিক হইতে যেন নানা রক্ষের ফল-কুল 
ঝুলিতেছে। (040৮1৫ 757 ) কাটেল ফিস” মামক আর এক রক 
লম্বা লম্বা দাড়াসংযুক্ত গোল মাছ মাথা নীচের দিকে করিয়া জলের 
ভিতর ঘুৰিয়া বেড়ায় । ইহারা বড় হিংশ্রক ও প্রণীভোজী ; কিন্তু চীনে- 
মানেরা অতি উপাদেয় মনে করিয়া এই জাতীয় কন! মাছ খায় । 
বন্দরে জাহাজ ঢুকিবামাত্রই অসংখ্য “সামপান” আসিয়া জাহাজের 
চারি ধার ঘিরিল। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান। তাহারা তাহাদের 
প্রিয় নীলবর্ণের ঢলঢ'লে পোষাক পরিয়া ক্ষিপ্রহন্তে দাড় বাহিয়া 
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তাহাক্ের সহিত চলিতে লাগিল । চীনে যাত্রীদের সহিত উচ্চৈঃশ্বরে 
ধাঁনা খোনা চীনে ভাষায় তাহাদের কথাবার্তী চলিতে লাগিল। 
বাধ হয় তীরে নানাইবার দরদস্তরের কথা হইতেছিল। জাহাজের 
উপর দডি ছুড়িয়া 
দিয়া তাহারা সেই 
দড়ি ধরিয়া জাহাজে 
উঠিল। সিন্দুক ও 
তোরডগুলিও দড়ি 
বাধিয়া জাহাজ হইতে 
টিপি, সামিগাজ ফেলিয়া 
ঃ ঠা দিতে লাগিল । বিষম 
রি হা কোলাহল হইতে 

মী: লাটিল ও  বাগ্রভার 

চিক্ত চারিদিকে দেখা 

গেল । কাড়াকাড়ি, 
মারামারি দেখিয়া 
মামি মনে করিলাব, 
নিশ্চয় কতকখুলি 
লাক মরিবে ও জম 
হইবে; কিন্তু সেনূপ 


*লামপান। 
শে দ্ুঘটনাই হইল না। 
মালয়দেশ হইতেই চীনেমানের দেশ আরস্ত হইল বলিলেই চলে। 
ঙ্থুনে তিন ভাগের এক ভাগ চীনেম্ান | এখানে শতকরা ৮* জন 
ছনম্ান | প্রা সব বাবসাদার চীনে ; কুলি সুটে মন্্ুর অধিকাংশই 
সচ্ন। অসংখা জীন-রিকা বা ঠেলাগাড়ি ওয়াল; সকলেই চীনে । 
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টীনেমান সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে,তাহা এ প্রবন্ধে কুলাইবে 
নাঁ; স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সেই সকল কথা বল! হইবে। চীনেরা অন্তত 
জাতি । আকৃতি, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও ভাষা,_-সকল 
রকমেই ইহারা আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 

. হ্রীরে একটি বড় (019০৮ 7০৬০) ক্লুক টাওয়ার ও তার ধারেই 
একটি ছোট জেটী আছে। সেখান হইতে বোঝাই হইয়া মালপত্র 
ছোট রেলগাড়ী সহযোগে সহরের ভিতর নীত হইতেছে । বাস্তাগুলি 
চওড়া ও অতি পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন, সাদা কীকর ও বালি দিরে 
বাধান। ঠেলাগাড়ী ছাড়া ঘোড়ার গাড়ী বেশী নাই বলির ব্াস্তা 
খারাপও হয় না। আমাদের কলিকাতার মত এ রাস্তার ধারে 
ফুটপাথ নাই। ছুই ধারেই দোকান । অধিকাংশ দোকানেই বিল- 
শ্বিত-বেণী চীনেম্যান নিবিষ্টচিত্তে আপন আপন কাজ করিতেছে । 
রিক্স গাড়ী চতুর্দিকে অবিশ্রান্ত যাতায়াত করিতেছে । একবার 
জাহাজ হইতে কিনারায় নামিলে হয়; অমনি দশখানি রিক্স 
তোমাকে ঘেরিবে। 

সকলেই তোমাকে চড়াইতে বাস্ত। এত মানুষ, ও মানুষের পরি- 
অমের মূল্য এত সম্তা যে, ছুই জন মিলিয়া একখানি রিক্‌সতে চড়িয়া 
যতক্ষণ ইচ্ছা বেড়াও। প্রতি ঘন্টীয় ২ সেন্ট মাত্র দিতে হইবে । 
এখানকার মুদ্রাব্র নাম সেন্ট” (06100 ও "ডলার? (০1157) । আমাদের 
দেশের মুদ্রার এক টাকা ছয় আনায় একটী ডলার পাওয়া যায়। ১০০টা 
সেপ্টে একটা ডলার হয়। এক টাকায় যেমন ৬৪টা পর্মসা, তেমনি ৭০টা 
সেপ্ট পাওয়া যাক্স। কলিকাতায় চিঠি লিখিবার জন্ত পোষ্টকার্ডের দাম 
৩ সেন্ট ও টিকিটের দাম ৪ সেন্ট। রিকৃস গাড়ীগুলি দেখিতে ছোট 
বগী গাড়ীর মত-_দ্বিচক্র, হাল্কা ও নানা রঙ্গের ফুল, পাখী ইত্যাদি 
চিত্র-বিচিআ কর1। জানু অবধি পা, কাটা পাজাম! ও কন্গুই অবধি হাত 
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কাটা ঢলঢ”লে কোট পরি এবং প্রথর আতপ নিবারণের জন্ত একটা 
ঠেচাড়ীর হ্বাট (567৮৮ 1৪6) মাথায় দিয়া, ঘাম মুছিবার জন্ত গল! . 
হইতে একখানি রুমাল ঝুলান স্কগঠন চীনেমান, যাত্রীসহ দ্রুতবেগে 
এই গাড়ীগুলি দিনে আট ঘণ্টা দশ ঘণ্ট1 টানিয়া বেড়াইতেছে। এত 
অধিক পরিশমের ফলেই তাহারা হৃদরোগগ্রন্ত হয় এবং ১০১২ বৎসর 
এইবূপ পরিশ্রম করার পর, অল্লবয়সে হঠাৎ মৃত্ামুখে পতিত হয়। 
চীনেম্যানদের মধো জদরোগ সচরাচরই দেখা যায়| | 

নালয়দেশ ও তাহার অধিবাসী সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু দেখি নাই 
কারণ এ সকল স্থানে চীন্মোনই পনর আনা, মালয় অতি কম। তবে 
ঘ দেখেছি তাহাতে মনে হয়, সে দেশের লোকেরা অতি দুর্দশা গ্রস্থ । 
তাহারা বেটে, স্ুস্থকায় ও সবল; কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য বড় একটা 
তাহাদের নিজেদের হাতে নাই । এখানকার ভূমিও ব্রহ্মদেশের মত 
তত ধন-ধান্তে পূর্ণ নয়। বক্ষে তবুও স্ত্রীলোকের বাবসা করে,__ 
'দাকান করে; কিন্ত এখানে কেহই সেরূপ কাক্গ করে না। একটা 
কথা প্রচলিত আছে, 41১1১15157৮ 50০৪ 25? অর্থাৎ 
"ঘাড়ার কাজে মালয় খুব মজবুত যেমন চডিতে, তেমনি তার তোয়াজ 
করিতে সকলেই ছোট কাজ লইয়া আছে। ইভারা হয় ঘোড়ার 
শাড়ীর সহিস-কোচ ওয়ানি, নয় পোষ্ট পিয়ন, বেহারা বা পাহারা ওয়ালার 
কাজ করে। অতি পরিপাটা প্রতুদন্ত সুন্দর পোষাক পরিয়া তাহারা 
স্ব্ত শরীরে সন্ধষ্টচিত্তে নিজ নিজ কাজ করিতেছে । তাহারা মুসলমান 
ধম্মাবলম্বী ; কিন্তু দাড়ী রাখে না। ্‌ 

তাহারা আমাদের মত ছোট করিয়া চুল ছাটে,__চীনেম্যানের মত 
আজানুল্বিত বেণী (1১150৮8) ইহাদের নাই । লুঙ্গী পরে, কোট 
গে দেয় ও বাকা। করিরা কেপ ( চু916 ০81) ) মাথায় দেয়। স্ত্রীলোক- 
দের তেমন অবরোধ প্রথা নাই । অনেকে মাথার কাপড় অবধি দেয় 
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না। তবে কেহ কেহ মাথায় ও কাপড় দেয় ও বাহিরে যাইবার সময় 
রিকৃস গাড়ীর সামনের পরদাটা একটু তুলিয়া দেয় মাত্র । 

তাহাদের মন্জিদ প্যাগোডার মত চুড়াবিশিষ্ট, এখানকার মসজিদের 
মত নহে ' তাহাদের ভাষা মালাই ; কিন্তু আরবী অক্ষরে লিখিত 
হয়। বছদিন পৃব্বে মুসলমান ধন্ম প্রচারকালে আরব জাতির প্রভাব, 
ৰ্যবসাহ্ত্রেই হউক বা ধম্ম প্রচারার্থ ই ভউক, এই সকল দেশ অবধি 
প্রসারিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এদেশে মুসলমানধম্ম ও আরবী 
অক্ষর প্রচলিত হইয়াছে । ব্রঙ্মদেশ ডিঙ্গাইয়া আরব জাতির ধম্ম ও 
বর্ণমালা এখানে ঘেকেমন করিয়া,কাহা কক প্রথম প্রবন্তিত হহয়াছে, 
তাহা জানিবার উপায় নাই | 


পিনাঙ | 


[দ্বিতীয় প্রস্তাব । ] 


কি জানি কেন, যত ঘাঁরগায় গেলাম, তথাকার সকলকে ভারত- 
ধনী অপেক্ষা সুস্থ শরীর, সন্ত্টচিত্ত ও সুখী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 
হাদের বুদ্ধি কম ; স্থতরাং উচ্চাশাও কম। আর উচ্চাশ! নাই বলিয়া 
হাদের মনের অস্ত ৪ অশান্তিও নাই । অপূর্ণ উচ্চাশা হইতেই মনে 
অশান্তি মাসে ) তাই ভারতবাসীর শরীর এত অসুস্থ,__মন এত হূর্বল। 
শালর চীনেম্যানের সে অশান্তির ছায়া মোটেই পড়ে নাই । তাই 
হাদের শরীর এত স্বস্থ ও দেহ এত সবল। 
এসকল অঞ্চলের যত লোক-_বঙ্গবাী, মালয়, চীনেম্যান বা 
পাপানী,_সকলেরই শরীরের গঠন ও রীভি-নীতির অনেকষ্ত মিল 
মাছে। সকলেই মঙ্ষোলিয়ান জাতিভুক্ত | গালের হাড় উট 7; চোখ- 
লি ছোট ছোট ৪ ঈষং বাকা, রটি ফাকাসে; মুখে লোম অতি অল্প 
জন্মে এব টুলগুলি লম্বা ও সোজা | ইহাদের সকলেরই প্রধান খাস্ছ 
হত ৪ মাছ। ময়দার বড় একটা ব্যবহার নাই । প্রায় সকলের ধন্মেই 
মন্নবিস্তর বৌদ্ধ-ধন্মের মিশ্রন আছে । বোধ হয়, তাহাদের দেশে 
শকৃল। মাছ খাওয়ার এত বে প্রচলন, তাহাও “অহিংসা পরমো ধন্মত” 
হইতে উৎপন্ন । নিজ হাতে প্রাণীভত্যা করিতে নাই, কিন্তু অন্তে 
শারয়া দিলে খাইবার কান আপন্তি নাই! সকলেরই ঢলঢ/লে 
পাবাক। অধিকাংশ লোকই আফি ও চালেবী। সকলেই যেন 
সীনেম্যানের অনুকরণ করে। স্ত্রীলোকেরা চুল লইয়াই ব্যন্ত। তাহারা 
পরিপাটা করিয্বা থোপা বাধে ও সেই খোপাটা অনাবৃত রাখে এবং 
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মরাল গ্রীবাটী সকলকে দেখাইতে ভালবাসে । তাই প্রাণান্তেও 
তাহারা মাথায় ঘোমটা দেয় না। এ অঞ্চলে কোথাগ স্ত্রীলোকদেনু 
মস্তকাবরণের (100১0 01০৭৭) প্রচলন নাই । 

যেমন একধারে সহরঠাসা লোক ৪ দোকান তেমনি অন্য দিকে 
ফাঁকা স্তানও আছে। সেখানে ধনীদের বাগান ও পাভরের বস, 
বাড়ী) এবং গরীবদের বাশ ও নারিকেল পাতা নিশ্মিত কুড়ে ঘর। বড় 
বড় নারিকেল গাছের বন--এক একটী গাছ আমাদের দেশের গাছ 
অপেক্ষী তিন চারিগুণ উচ৮; তাহার ফলগুলি ও তদন্রূপ বড়। কিন্ত 
তার ভিতরের শাস সেরূপ পুরু নয় বা এদেশের নারিতকালের মত মিষ্ট 9 
না। রাশি রাশি নারিকেল পিনাড হইতে রেম্বনে আমদানি 
হয়। ব্হ্গদেশীয় স্ত্রীলোকেরা তাহা। কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া চিড়ে ৪ 
নানাবিধ খাবার প্রস্বত করে এবং পচা মাছের সঙ্গে মিশাইরা “নপ্লি" 
নামক চাট্নীও প্রপ্তত করে। নারিকেলের মালাটি হকার খোলের 
জন্যও বাবহত হয়। পিনাউএর বাশগাছগুলিও দেখিতে অঠি সুন্দর: 
ইহাদ্বারা চেয়ার, (কীচ আদি অনেক দবা প্রস্তত হয়; সে দ্রবাগ্ুলি 
অতি স্চার্ক ও পামেও অতি সন্তা। লজ্জাবতী লভায় জমি একে- 
বারে আচ্ছন্ন। লাল গোলাকার ফুলগুলির পাশে সতৈজ পাতাগুলি 


ভরে অহরহ বুক্ষিতেছে ও খুলিতেছে । আমি আমার পকেট বহিততি 
পূরিয়া এ লজ্জাবতীর অনেকগুলি পাতী ও ফুল আনিয়াছি। 

যে বন্দার বখন জাহাজ লাগিত, আমি তখনই মানার “বয়”কে 
আমার কামরায় খাবার রাখিতে বলিয়া সহর দেখিবার জন্য জ্ঞাহাঙ্ষ 
হইতে নামিতাম । যদিও বিদেশ-বিভূঁই, তথাপি যেখানে সেখানে 
ফাইতে ও বেড়াইতে আমার একটুও ভয় করিত না। সব্বদ্াই মনে 
হইত, স্থশাসিত রাজ্যে সকলেরই ধন-প্রাণ নিরাপদ | ভীষণ বর্ষর 
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জাতিরাও প্রথর স্থনিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরুপদ্রবে সমাজের হিতকর 
কাধ্যে রত হইয়াছে । 
সকল স্থানেই তীরে নামিয়া প্রথম যাইতাম ডাকঘরে । সেখানে 
চিঠিপত্র লিখিক্বা সহর-ভ্রমণে বাহির হইতাম । ডাকঘরের সকল কনম্ম- 
চারী চীনেমান হইলেও উাহারা কিন্তু ইংরাজী বুঝেন। তাহাদের 
নিকট হইতে তথায় দেখিবার উপযুক্ত কি কি দ্রবা বা স্থান আছে, 
ভাহা জানিরা লইতাম | তাহারাও সদম্মীনে ও সযহ্থে চীনে রিক্স- 
ওয়ালাকে বুঝাইয়া দিতেন, মামাকে কোথায় কোথায় লইয়া বাইতে 
হঠবে। 
পিনাঙে প্রধান ুইটী দেখিবার জিনিৰ আছে, টান দেশের ধন্ম 
মন্দির এবং জলপ্রপাত । 
পূর্বেহ বলিয়াছি, পিনাউ একটা পব্বতময় স্থান । শ্রধু পিনা 
নহে, পরে আমরা যেখানে যেখানে হগলাম, তাহার সকল স্তানহ 
পর্বতনয় | পাতরের স্থান। রেন্কুনের মত উপর সমতল ক্ষত্র আর 
কোথাও দেখিতে পাওয়া বায় না) ভীনে সমুদ্রতীর 9 পন্দতময় | 
্াপানও আগ্নেয়গিরিসমাকূল পব্বভমস্স শ্বীপ। তবে পিনাডে ঠিক 
সমুদ্রতারেই খানিকটা সমতলভূমি আছে, সহরটী শথায় অবস্থিত। 
উঠ্ভার পিছনে ও চারিপাশে উঠ উচু পাভাড়। অনেকগুলি ছোট নদ 
এহ পাহাড় হইতে বাহির হইয়া, সহরের নধা দিয়া কুল্‌ কুল্‌ রবে সমুদ্ে 
[গয়া পড়িরাছে । তাই পিনাতে, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ভংকং প্রঙ্কতির 
মত পানীয় জলের অভাব নাহ । 
প্রথমেই চীনদের মহ দেখিতে গেলাম । উহা সহরের বাহিরে 
প্রায় ৫০০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ে অবন্তিত। ঠিক দেহ পাহাড়েনু 
গা বাহিয়া একটা ছোট ম্রোতস্বভী ঘেল মুদ্রস্থরে স্বতি গান করিতে 
_করিতে নন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া) চলিয়াছে। পাতরে বাধান লিঁড়ি, প্রাচার, 
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অদ্টালিকা, বাগান, পুরোহিতের ঘর, দেবগৃহ স্তরে স্তরে উঠিয়াছে । 
বাগানের চারিদিকের নালায় কত পদ্মগাছ ঝরণার জলস্রোতে 
জন্মিয়াছে | বাগানের মধো একটা উচ্চ ফোয়ারা । ঘরে পুরোহিতেরা 
একত্রে বলিয়া রহিয়াছে, কেহবা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছে । 
হাহাদের মস্তক মুণ্ডিত, বিনানী নাই। তাহারা সযত্বে আমাকে 
মন্দিরের সকল স্থান দেখাইলেন। াহাদের ভাষা বুঝাইয়া দেয়, এমন 
কোন লোক ছিল না। ইঙ্গিতে যতদুর বুঝা যায়, বুঝিলাম | দেবগৃথে 
ভীষণাকার দেবতা বাঁ দৈভোর মৃ্তি সংস্থাপিত। মুখে ক্রোধবাঞ্জেক 
ভ্রকুটি; হাতে বদ্ধমুষ্টি বা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র; দীড়াইবার ভঙ্গী যেন 
আক্রোশপূর্ণ। সকল মৃত্তিরই কর্কশ ভাব। নম্র ভাবের একটা 
মুঙিও নাই । একটাও স্ত্রীলোকের বা বালকের মুণডি নাই | শুনিলান 
পৌন্তলিক তেওন্ত ধশ্মোক্ত এই মন্তরিগুলি চীনেম্যানদের বীর পুর্ব 
পুকষগণেরই মুন্তি। চীনেম্াানদের বাড়ীর দেওয়ালেও এইবপ 
ছবির পট দেখা যায়। ধাহারা বিপুল পরাক্রমে চীনকে শক্রহস্ত 
হইতে বাচাইয়াছেন, এ সকল ঠ্াহাদেরই প্রতিমৃর্তি। অধিকাংশ 
চীনবাসিগণ এই সকল মর্তিকেই পুজা করিয়া থাকেন তবে 
মন্দিরের কোন কোন ঘরে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবেরও প্রশাস্মৃদ্তি প্রতিঠিত 
দেখিলাম । চীনবাসিগণ এই সকলকে আলো, ধুপ, ধুনাদি দিয়া পৃজা 
করেন। 

মন্দির দেখা শেষ হইলে জল-প্রপাত দেখিতে গেলাম । উহা সহর 
হইতে চাবি মাইল দূরে অবস্থিত। পর্বত-পরিথা। বেষ্টিত বটানিকাযাল 
গাডেন, মেই খানেই অবস্থিত। ভিতরে ঢুকিলেই জলপ্রপাতের 
অশ্ফুটধ্বনি কাণে যায়। সকল স্থান হইতেই সে ধ্বনি শুনা যায়, 
কিন্ধু বুঝা যায় নী । মনে হয়, নির্জনে কে যেন কার কাণে কাণে 
মিষ্ট কথা কহিতেছে। সে স্থানটা এমন যে, একটি পাখী ডাকিলে 
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তু্িকস্থ পাহাড়ে তাহা কতবার ধ্বনিত হয়। তারই ভিতর কত 
রকমের গাছ সযন্ে রক্ষিত। ভারতবর্ষ চীন ও অঙ্গেলিয়ার বিবিধ 
জাতীয় গছ রক্ষা করাই এই বাগানের প্রধান উদ্দেশ্ত । পথগুি উচু- 
নীচ, পাহাড়ে পথের মত ক্রমে ক্রমে উচু হইয়া জলপ্রপাতের 
দিকে গিয়াছে। খানিকদূর গিয়া দূর হইতে জলপ্রপাতটি দেখা গেল - 
স্তপাকার জলরাশি পর্বতশিখর হইতে প্রায় ১৯০০ ফিট নীচে পড়িয়া 
ফেনা দালাইতে দোলাইতে সবেগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে | 
খানিক দূর গিরা সেই সকল জল-তরঙ্গ, উপরে সেতু ও নীচে বাধান 
পথের মধো দিয়া শৈবালদল কীপাইয়া মুদ্তমন্দ গতিতে চলিয়াছে। 
চারি পাশে সে দেশের গাছ; গাছগুলি সব সতেজ । এক পাশে 
আমাদের দেশের চম্পক ও দেখিলাম ; কিন্তু উহা তত স্দুর্তি পায় নাই। 
আমাদের দেশের তেঁড়ল গাছগুলি ছোট ছোট, ফলও তদ্রপ। হবেই 
তো, বিদেশে, মন্থনে হাজার চিষ্টা করিলেও জীবনীশক্তি 
স্বদেশের মত তেমন স্মৃর্তি পায় না। তবে (61০14) “অরকিড্” 
গুলি খুব বড। একপ্রকার পতঙ্গভোজী গাছ আছে, তাহাকে 
(1১160117 [)14)0) “পিচার প্ল্যান্ট বলে। সে গাছের “ফুল” 
গুলি অতি বুহৎ"৪ বে বন্ত্রগুলির সাহাঘো গাছটী মাছি ধরিয়া থায়, 
দে যন্ত্রগুলিতে মশা মাছির কঙ্কালপুণ। (17010 10101071070 
“ঢুরিয়ন” ফল দেখিতে ঠিক আমাদের কাঠালের মত, দুই একটা 
গাছে ফলিয়াও ছিল; কিন্তু উহা হইতে একরূপ বিকট গন্ধ নিত 
হইতেছিল। ব্রঙ্গ, মালয় ও চীনবাসিগণ এই ফলের কিন্তু বিশেষ 
আদর করিয়া থাকে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, বটানিক্ণাল গার্ডেনটা সহর হইতে প্রায় 
& মাইল দূরে | তাহার নিকটবন্তী স্থানে অনেক পল্লীর দৃশ্য দেখা যায় । 
দরিদ্র গৃহস্থদের ক্ষুদ্র চালা-ঘরের ছুয়ারে গরু বাধা । অন্পেতেই তুষ্ট 
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হইয়া লোৌকগুলি কায়িক পরিশ্রমে, সুস্থ শরীরে, অতিস্থখে দিন ষাপন 
করিতেছে । সকলেরই মুখে হাসি,_সর্ধাত্রই আনন্দের রোল । উদ্যান 
হইতে বাহির হইয়া একটি স্থানে কিন্তু বড়ই মন্মষ্পর্শী দৃশ্ত দেখিলাম । 
কোন গৃহের কর্তা ভর্তা রক্ষক ও পালক আজ ইহধাম ছেড়ে গিক়ে- 
,ছেন। কাপড় টাকা তাহার শবদেহ গৃহদ্বারে শয়ান আছে। মুত 
বাক্তির স্ত্রী ধুলায় লুটিয়ে কাদচেন। কাপড় তুলে মৃত পতির মূখ 
দেখতে যাচ্ছেন, তার আত্মীয়েরা বাধা দিচ্চে। বড় ছেলেশুলি 
ও ছোট ছেলে নেয়েগুলি কাদচে | পাড়াপড়গার৷ কাদচে। লোকে পথ 
দিয়ে যেতে যেতে দাড়িয়ে কাদচে। এক প্রতিবেশিনী তার ছোট 
ছেলে কোলে ক'রে কাদচে। তার সেই ছোট ছেলেটাও দায়ের 
মুখের দিকে চেয়ে কীদচে আর ছোট হাতখানি বাড়িয়ে মায়ের 
৮'খের জল মুছে ধিচ্ে। 

বটানিকাল গাডেন হইতে আরো খানিক দূরে এক স্থানে দেখি, 
কতকগুলি কুলি এক জায়গায় ধাকদে আগুন দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে 
পাতর ভাঙছে । ভা'দের মধো একটা রুষ্ণকায় বলিষ্ঠ লোক স্ুকণ্চে, 
কাম্মার মত অতি করুণস্বরে, গান গাহিতে গাহিতে পাতর বহিতে- 
ছিল। তাহার মুখের গড়ন মালয় দেশীর মতও নী, চীনৈমানের 
মতও নী। তাহার নাসিকা উন্নত। আনাদের দেখিয়া সে ঘন ঘন 
আমার দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে পাতরগুলি মাটিতে নামাইয়া। 
আমার কাছে আসিয়া হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল,_-“আপনি কি 
হিন্দুস্থান হ'তে এসেছেন ?” আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলাম,__“ইা। 
কিন্ত তুমি কেমন ক'রে জান্লে ?” সে বলিল,--“আমার বাড়ী 
মাত্রাজে । আমি বড় রাগী, ঝগড়া ক'রে একটা লোককে খুন করাতে 
আমার মেয়াদ হয়েছিল, বছর কতক হল খালাস পেয়ে আমি 
এক ব্যবসাদারের সঙ্গে এখানে এসে কুলির কাজ কচ্চি।” 
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পরে সে আপনিই বল্তে লাগল,_-“আমার :কেউ নাই, আমি 
ইংরাজি স্কুলেও কিছুদিন পড়েছিলাম । তার পর এখানে এসে এক 
মালয় ক্ীলোককে বিয়ে করেছি । সে বড় ভাল। সে আমাক্স বলে, 
'ভুমি যে দেশে যাবে আমিও সঙ্গে যাব,_মার বারণ শুনব না”।৮ 

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম লোকটি রোজ ২০ সেন্ট রোজগার. 
করে। তারস্ত্ী অনেক ভাল জিনিষ তাকেই খাওয়ায়, আপনি খান 
না। সেনিজে সারাদিন খাটে, বাড়ী যেতে পায় না; আর তার স্ব 
রোজ দুপুরবেলা ঘরের কাজ সেরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। 
আমানত মাসে নাই। স্ত্রীর পায়ে £সদিন একটা পাতর গড়িয়ে চোট 
লগেছে । তাই স্ত্রীর পায়ে আজ সে লস্থনের তেল মালিষ ক'রে 
'দয়ে এসেছে। 

সে বলিল,---“এক জনা বলেছিল--এভেই সেরে বাবে । ভার পায়ে 
বড় বাথা হয়েছে,সে চল্হে পারে না|” এই সব কথা এমন সন্ঘল 
কাদ-কাদ ভাবে বলতে লাগল যে, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিজে 
হার স্ত্রীর পাষে এমন উষধ বেঁধে দিয়ে আসি, বাতে তার বাথা এখনি 
ভাল হয়ে বার,-এখনি তার সঙ্গে দেখা করতে আপতে পারে। 

সেই কুলীর সহিত আমার আরো কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্ছ, 
আমার সহযাত্রী-সঙ্গী একটা সাহেব বড় তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন; 
স্রতরাং আর বেণী কথা হইল না। আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম-- 
“ভুমি যে গানটী গাচ্ছিলে, ভার মানে কি ?” সে যাহা বুঝাইয়া দিল, 
বাঙ্গাল ভাষায় তার ভাব এইরূপ, _ 

“তুমি আমার পরম হিতাকাজ্ষী। আমার ঘোর ছুদ্দিনের সময় 
তুমি কোথায় ছিলে? জীবনের প্রথম অবস্থায় তোমাকে পাই নাউ 
কেন ? এতদিনে পেয়েছি,_সব ব্যথ! জ্কাড়য়ে দিয়েছ, সব কষ্ট ভূলে 
গেছি |” 
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. যেরূপ অন্তরের সহিত সে গানটা গাচ্ছিল, হিন্দীতে বুঝাইয় 
দিবার সময়েও যেন “যার পায়ে চোট লেগেছে” তার মধুর ছবি তার 
অন্তশ্চক্ষর সামনে এসে দাড়াল; তার মুখে খুনে দন্থার ভাব একটুকু৪ 
দেখিলাম না। 
,».. সে আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিতে এল । আসিবার সময় তার 
কাধের কাছে একটা দাগ দেখে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটা কিসের 
দাগ? সেবলে, “দু'বছর আগে যখন আমি আমার স্ত্রীকে বিয়ে 
করি তখন মামার শ্বশুর ৪ পাড়াশ্তদ্ধ লোক মিলে আমাকে মেরে; 
ছিল। খুব মেরেছিল। কেটে রক্তারক্তি হ'য়েছিল। কত দিন তুগী। 
৪ তারই দাগ।” তারপর সে আপনিই বল্লে,_“কাজ শেষ হলে খন 
বাড়ী যাই আমার স্ত্রী এই জায়গায় হাত বুলিয়ে দেয় আর 
কাদে ।” তার ওইরূপ সরল কথা শুনে আমার চোখে জল এলো । 
খুনে অশিক্ষিত কুলী যে মানবজদয়ের এত গু ভাব কোথা থেকে বণন 
করতে শিখলে তা ভেবে পেলাম না। 

সারাপথ তার কথা ভাবতে ভাবতে জাহাজে ফিরে এলাম । পরদিন 
বিকালে ঠিক ৫টার সময় পিনাঙ হ'তে জাহাজ ছাড়িল। তখন সেই 
কক টাওয়ারে মধুর স্বরে ঘড়ি বাজছিল। 


পিঙ্গাপুর 


[ প্রথম প্রস্তাব । ] 


মালয় দেশে আমি তিনটি স্থান দেখিয়াছি । প্রথমটি পিনাউ। 
'পনাঙের কথামপুব্বের ছুহ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে । মালয়ের সব্বাপেক্ষা 
4 সহর সিঙ্গাপুর । পিনাউ হইতে সিঙ্গাপুর যাইতে তিন দিন লাগে। 
এবে পথে পোট স্থইটেনহাম নামক এক বন্দরে ঘণ্টা কতকের জন্ত 
শাহাজ থামে । 
স্ুটেনহাম একটি ছোট বন্দর; সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র । 
“তল ভূমির উপর এ স্থানটি অবস্থিত বলিয়া এখান হইতে রেলবোগে 
[লপত্র মালয় দেশের ভিতরে বহুদূর পধান্ত লইয়া যাওয়া হয়। 
পনাও বা সিঙ্গাপুর ছুইটি স্বানহ দ্বাপে অবস্থিত, এই কারণে এই সকল 
গান হইতে মালয় উপদ্ধীপের মধাভাগে রেল নাগয়া অসম্ভব । 
হাই এ স্তানে একটি নৃতন আড্ডা করা হইয়াছে । এ স্কানটি নিট 
“নতলভূমির উপর; অল্পদিন হহল নিবিড় জঙ্গল কাটিয়া স্কাপিত। 
নংরটী বড় স্যাংসাতে ; মশার উৎপাত ৪ জবের প্রভাব ৪ এইজন্য 
এখানে বেশী। প্রতিভাশালা ডাক্তার রসের আবিক্ধারানসারে আজ- 
কাল স্থির হইয়াছে থে, এক জাতীয় দূষিত মশক দংশনই ম্যালেরিয়া 
জরে উৎপত্তির কারণ। সেই কারণে বর্ধার ঠিক শেষে ও শীতের 
প্রারস্তে অর্থাৎ পূজার সময় ও পরে যখন মাটি অত্যন্ত ভিজা থাকে, 
নই সময় মশাও বিস্তর জন্মে। তাহার ফলে এ সময় আমাদের দেশে 
নালেরিয়। জরের যত প্রাদুর্ভাব হয় অন্য সময়ে তত হয় না। কিন্তু 
নুইটেনহাম বন্দরে সমুন্রোপকৃলের মাটি অনবরত ভিজা থাকাতে বার 


৪৮ চীন ভ্রমণ 


মাসই এখানে ম্যালেরিয়া প্রাদ্রভীব । সে ম্যালেরিয়া হইতে কাহার 9, 
বিশেষ ইউরোপবাসীদের রক্ষা পাওয়া দায়। তাণ্ছাড়া আসাম অঞ্চলে 
যে “কালা-মাজর” নামক এক প্রকার জ্বর হয়, সেজ্বরও এখানে খুব 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে স্থানটীর স্বাস্থ্যোন্নতি ও 

»এবাবসার উন্নতি হইতেছে নী। আমরা রেঙ্গুন হইতে আনীত 
বিস্তর চাল ও কভকগুলি বিলাঁতী কাপড়ের গাট নামাইয়া দিলাঙ্গ 
মাত্র, সেখান হইতে কিছুই লইলাম না। 

'মাজকাল মশা মারিয়া এখানকার ম্যালেরিয়া! কমাইবার প্রস্তাব ও 
হইতেছে । এবিষয়ে কতকাধা হইলে শীঘ্বই স্ানটির উন্নতি হইবে । 
সেখানে যে ৫৬ ঘণ্টা ছিলাম, তার মাধ আমি ভয়ে ভয়েই স্কানকী 
দেখিয়া বেড়াইয়াছি । ভয়ের কারণ, পাছে এই অল্প সময়ের মধোই 
ম্যালেরিয়া ধরে! দেখিবার ও তথায় বেশী কিছুই নাই । রেশ্ুনের 
মত নিচু সমতল ভূমি বলিয়া এথানকার রাস্ত্রাগুলি ও চাওড়া ও সোজা । 
বাড়ীগুলি কাঠের । আমাদের দেশে মালেরিক়ার একটি প্রধান আছ্ডা 
বদ্ধমান জলার মত এখানেও এটেল মাটি দেখিলাম । জমি নরম ৪ 
ভিজা বলিয়া হালকা করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিতে হয় এবং বাু 
যাতায়াতের জন্য তাহার ভলা। খুলিয়া রাখিতে হয়।, এখানেও প্রায় 
সকল বাসীন্দাই চীনেম্যান। ভারাই দোকান করে। টুল ধুইবার ও 
বিনাইবার দোকানের পাশেই চঞুব দোকান । তার পাশেই জুমা 
খেলিবার আড্ডা । কালে? মালয়বাসীরা! মাটি কাটিক্সা কুলির কাজ্জ 
করিয়া বেড়াইতেছে। এখানকার জলবাযুতে চির অভাস্ত বলিয়া 
তাহার! মালেরিয়ায তত ভোগে না। 

এথান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া তার পর পরদিন প্রাতে সিঙ্গাপুর 
পৌছিলাম। শুধু মালক-উপদ্বীপ নয, সমগ্র এসিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুরই 
সব্বাপেক্ষা প্রধান বন্দর । বন্দরে ঢুকিবার সময় দূর হইতেই তাহার 


সিঙ্গাপুর । ৪৯ 


মাভাস পাওয়া যায় । অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড জল ভেদ করিয়া 

উঠিয়াছে। তাহাদের উপর অতি সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা নিশ্মিত, ও 

ভাহার চারি পাশেই 
পিনাঙএর মত প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড মাছ ধরিবার্ণ 
আড্ডা । নানা বলুকম: 
নুতন নৃতন মাছ এখানে 
পায় যায়। পুব্বেই 
পিনাও প্রবন্ধে বলা 
হইয়াছে "কাটেল্‌ ফিস্‌ 
নামক এক প্রকার 
বড় বড় দাড়া সংযুক্ত 
“গাল মাছ জলের 
নাচে নাথা নিচু করিয়া 
চলে। অতিশয় হিং 
স্বভাব বাঁলয়া তহাদের 
দু্টি“ক্কি অতি খর । 
দখিতে এক রকম 

বলিরা পার্শে ইহার 

কা্টেল ফিস্‌; মাথ। নিচু করিয়া চালে। ছবি দওয়া গেল। 


একটি কথা আছে,--এ সকল দেশের লোক ঘত ভাত খায়, তত 
মাছ খায়। অসংখ্য ছোট বড় সাম্পান কোশলে ও ক্রহগমনে, যে 
দিকে ইচ্ছা পাল ভুলিয়া বাইতেছে । হাওয়া বে দিকেই হউক না 
কেন, এ দেশের মত সমুদ্র-পরিবেষ্টিত স্থানে মাঝিরা নৌকা চালাইতে 
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€ও চীন ভ্রমণ । 


বারুভরে পাল স্দীত হ্ইরা বখন নীল রঙে চিত্রিত চোখ আকা 
“গন” ঝোলান সাম্পানগুলি সমুদ্র আচ্ছন্ন করিয়া এদিক ওদিক 
ভাসিয়া বেড়ায়, দূর হইতে তখন সে দৃষ্ত অতি সুন্দর দেখায়। ছোট 
বড় অর্পব-পোতের ত সংখ্যাই নাই । নানা দেশের নানা রকম নিশান 
ড্রালয়া বাণিজা-তরী সকল সমুদ্রে ভাসমান । এস্থানে কত রকমের 
বিভিন্ন জাতির যদ্ধ-জাহাজ্ত দেখিলাম | কেহ আদিতেছে, কেহ ঘাই- 
তেছে, কেহ মাঝদরিয়াম নঙ্গর করির। আছে, কেহ জেটিতে কয়লা 
বোঝাই লইতেছে। তাদের শিটির বিকট স্বর শ্বন্লে যেন প্রাণ কেপে 
উঠে। ভীমদশন গোরা ও কাফ্রী সৈম্তগুলি ঠিক বেন যমদূতের মত 
দেখিতে । মার তাদের বাবহারও পশুর মত। রুষজাপান বুদ্ধের 
জন্যই বিভিন্ন দেশের এত রণতরী এখানে জমা হইয়াছে ; আবশ্তক 
বুঝিলেই যুদ্ধে যোগ দিবে । ৮ট্টামলঞ্চ”গুলি ভীরবেগে নিকটবন্তী স্থানে 
খাভায়াত করিতেছে | বন্দরে ঢুকিয়া বদর দেখা বায়, কেবল নৌকা। 
আর জাহাজ; তাছাড়া আর কিছু “দখা বায় নী। কলিকাতার 
বন্দরের সহিত তুলনায় এ বন্দর অন্ততঃ দশগ্ডণ বড় । সহরের প্রকাও 
বাড়ীগুলি সব যেন তীরে সারবন্দা হইরা ছাড়াইরা আছে। 

জাহাজ জেটির যতহ নিকটবৃন্তী হইতে লাগিল, ছোটছেোট ডিঙ্গাতে 
চড়িয়ী মালয় দেশের কতকগুলি কালো কালো নগ্রমর্তি লোক আসিয়া 
জাহাজের চারিপধিকে ঘিরিল। ভাদ্র মৃধা ৮ন বৎসরের ছেলে ৪ 
অনেকগুলি ছিল। আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল, এদের কাণ মলে 
স্কুলে দিয়ে আসি। কিন্তু তাহলে এদের আর এমন স্বাস্থা থাকৃত না। 
এরা খুব জবর ডুবুরী। জাহাজের উপর হইতে সিকি ছুম্ানে জলে 
ফেলে দিলে এরা ততক্ষণা ডুব দিয়ে তা” তুলে আনে । এরা মাছের 
মত অবলীলাক্রমে সাভার দিতে পারে । সমস্ত দিনই এর। ছোট 
ডিঙ্গীতে চ*ড়ে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায়, আর জাহাভ আসিলেউ 


সিঙ্গাপুর । ৫১ 


এক্টরূপে সিকি দুয়ানী রোজগার করে। এইরপে প্রতিদিন দের 
আয়? যথেষ্ট হয় । এদের অন্ত কোন কাজ নাই। শ্তাম ও মালয়ের 
সমুদ্রতীরবর্তী লোকেরা সন্তরণ-কার্ধোে অতি পটু। শুনিয়াছি এডেনে ও 
নাকি এরপ ডুবুরী আছে। 
বন্দরে প্রবেশ 
করিবার সময় জাহা- 
"জর বেগ কমান 
রা হইল । চারি দিকে 
রর 111101100 ৬ অজস্ত্র “জেলি” মাছ 
চর | দখা] গেল। ক্য্য- 
রশিতে নানা রঙে 
রঞ্জিত হইয়া ভাহার। 
জলেরনীচে থেলিয়া 
বেডাহাতেছে ) দ্রে- 
পিততি ঠিক বেন 
শত 9 লোহিত 
আভাবুক্ত পন্মফুলের 
মহ, অথচ তাদের 
সারাংশ অতি কম । 


জল হইতে ভুলিলে 


জেলী ফিস.__পিনা$, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি সাল এককুট লম্বা একটী 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নি 
(জল মাছ সঙ্কুচিত হইয়া এক ইঞ্চি হয় । ডারউইনের ক্রমবিকাশ 


দে, এই জেলা মাছই জীবের বিকাশের দ্বিতীয় অবস্থা । স্কুল 
দেছের ভিতর দেহ-নলেরও আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম জীব 


৫২ চীন ভ্রমণ 


মিঙ্গাপুরে আর একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম । কালো ফিরিঙ্গীর 
পোষাক-পরা কতকগুলি মাদ্রাজী জাহাজের ধারে ধারে ছোট নৌকা 
করিয়া অনেক রকম প্রবাল ও নানাবিধ ছোট বড় চিত্র-বিচিন্তর শামুক 
বেচিয়া বেড়াইতেছে। সেগুলি দেখিতে এত স্থন্দর যে, মনে হঙ্ক 
ঠিক যেন গজ্দন্ নিশ্মিত সাদ! সাদা ফুল। এই প্রবালগুলি ক্রমবিকাশ- 
পর্যায়ে জেলি মাছ হইতে এক স্তর উচু, শুধু দেহনল নয়, ইহাদের 
দেহে খাদানলও সংযুক্ত আছে । দামও অতি মল্প। এক ডলার দিলে 
নানা রকম রঙ 9 আকারের এক ঝুড়ি প্রবাল পাওয়া যায়। অমি 
'অনেক গুলি কিনিয়া আনিয়াছি ও আমার অনেক বদ্ধুবান্ধবকে উপ্হার 
দিয়াছি | 

সিঙ্গাপুর দ্বীপটীর উপকূলের অদ্ধেক অংশ ক্রমিক জেটা দিযে 
বাধান। এসকল স্থানে বাহাদুরী কাঠের অভাব নাই। বড় বড় 
বাহাদ্বরী কাঠ দিয়ে জেটা প্রস্তত। এখানে ব্যবসা-বাণিজা এত বেশী 
ঘে, জাহাজ একবারে জেটাতে লাগিয়া মালপত্র নাবাইয়৷ না দিলে বা 
বোঝাই না নিলে চলে না। যতদূর চক্ষু যান, জেটাতে সারি সারি 
জাহাজ বাধা রহিয়াছে । অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আমাদের জাহাজ 
জেটাতে ভিড়ান হইল । চীনেম্যান কুলি, কুলির সরদার, কেরানী 
ইতাদিতে জেটী পরিবাপ্ত। সবই চীনেম্যান। মাংসপেশী বহুল 
স্থগঠন অদ্বনগ্ন দেহে তাহার! অকাতরে ১০১২ ঘণ্টা করিয়া খাটিযা। 
মাল নাবান-উঠান কাজ করিতেছে । জেটার পাশেই বিস্তৃত আয়তন 
ঢেউতোলা টিনের গুদাম-ঘর। তার ভিতর হইতেই ছোট ট্রেণযোগে 
মালপত্র সহরের ভিতর নীত হইতেছে । তার নিকটেই পাথুরে কদ্ছলার 
সপ! বহছদুর ধরিয়া পর্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হইয়াছে । যেন 


সমুদ্রের ধারে বরাবর একটা অবিচ্ছন্প কম্পলার পাহাড়ের সারি চলিয়া 
গিয়া । সিক্সাপর আতা আমল! লেউআাজ 'গক্ঞটী পিপল আগাছা. 


সিঙ্গাপুর । ৫৩ 


জাহাজের জন্য পাথুরে কয়লা বোঝাই হইবার স্থান। এ অঞ্চলের 
সকল জাহাজই এখানে থামে । জাপান যাইবার জাহাজই ইউক, 
মার চীন যাইবার বা অষ্ট্রেলিয়া যাইবার জাহাজই হউক,_-সকল 
ভাহাজহ এখানে আগে লাগে ও এখান হইতে কয়লা ও আবশ্তকীয় 
দ্রবাশি বোঝাই লক । সিঙ্গাপুর যে কেবল বড় বাবসার স্থান ,বা 
কয়লা বোঝাই হইবার আড্ডা, তাহা নয়) এ স্থানটি অতি সুদৃঢরূপে 
বঙ্সিত। এখানে একটী কেল্লা আছে, তাহা অতি স্বকৌশলে গঠিত 
£ ছুর্জজেয়। 

সিঙ্গাপুরের আবহাওরা অতি স্থন্দর। বিবুবরেখার অতি সন্লিকট, 
ম্রহরাং এস্কানটি খুব গরম হইবারই কথা; প্রকৃতপক্ষে এখানে কিন্তু 
বেশী গরম পড়ে না। সমুদ্ধের নিকটবন্তী সকল স্থানেই ঘেমন বেণী 
শীত বং “বশী গরম হয় না, এখানেও সেইকূপ। এখানে প্রায় সারা 
বঙ্ছর ধরিয়া একরূপ নাতিশীতোষ্চ খতু বিরাজ করে| এখানে 
বধাকাল বলিয়া কোন কাল নাই। বৃষ্টি সারা বছরহ মাঝে মাঝে 
১হয়া থাকে | 

ঘেখাচন এমন চিরবসন্থ বিরাজমান, সেই স্থানের সেহ ছোট ছোট 
পাহাড়ের সপরকার ছোট ছোট বাংলাগুলির দিকে চাহিলেই আনার 
মনে হইতে ভাগ্যবান পুকষের। এ স্থানে বাদ করেন, তাহারা কত 
হুম্থ শরীরে কভ মনের স্থখে থাকেন । উন্মুক্ত বিমল বাভাস দিবারান্তি 
বহিতেছে । কলিকাতার ঘন অবস্থিত ধুলি ও ধৃনসমাকীর্ণ বাড়ীর 
তুলনায় এবাড়ীশুলি ত ন্বর্গপুরী । অনন্ত সুনীল সমুদ্র চতুর্দিকে 
বিস্তৃত। হ্ুর্যোদয়ে, হুর্ণান্তে ও পুর্ণিমার বিমল আলোকে সমুদ্র 
বক্ষে নভোমগুলের প্রতিবিম্ব পড়িয়া কতই না জানি শোভা হয়। 


সিঙ্গাপুর | 


[দ্বিতীয় প্রস্তাব । ] 


, জাহাজও জেটাতে লাগিল আমিও জাহাজ হইতে নামিলাম। 
জেটাতে লাগে বলিয়া, এ সকল স্থানে জাহাজ হইতে নামা-উঠার 
কোনও গোলমাল নাই। রেছ্ুনের মত সাম্পানের সাহায্য লইন্ডে 
হয় না। নামিয়া আর দুই পা” গেলেই অসংখা রিক্স ঠেলা গাড়ী) 
পাওয়া যায়; সুতরাং এ সকল স্থানে ভ্রমণ করার বিশেষ সুবিধা । 
পূর্বেই বলিয়াছি, ঘণ্টায় ই জনার ৩০ সেন্ট মান ভাড়া ;__রিকৃসগাড়ী 
ঘোড়ার গাড়ীর মত বেগে চলে ; স্বভরাং অতি অল্প সময়ে ও অতি কম 
খরচে সকল স্থান দেখা যায়। 

প্রতি সাগর বা প্রণালীতে প্রবেশের পথেই ইংরাজ অধিরূত একটু 
না একটু স্থান আছেই । সমুদ্রের উপর ক্ষমতা অক্ষুপ্ণ রাবিবার জন্য 
এরূপ আবশ্তাক। এক সিঙ্গাপুর কতদিকের পথ আগুলিয়া আছে। 
চীন, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া যাইবার পথে সকল জ্াহাজকেই এখান দিয়া 
যাইতে হয়। আধু এখানে নহে, ভূমধা সাগরের প্রবেশের পথ 
জিব্রালটার হইতে দেখিয়া আসিলে, সর্ধন্ত্রই এপ দেখা ঘার। 
ভূমধা সাগরের মধাপথে মাল্টা ত্বীপ ইংরাজ অধিকৃত। মিসর দেশ 
ইংরাজেরই ক্ষমতাধীনে ; ইহা ভূমধ্য সাগর হইতে লোহিত সমুদ্রে 
প্রবেশের পথে অবস্থিত । লোহিত সমুদ্র হইতে বাহির হইবার পথেই 
এডেন-বন্দর । তার পর ভারতবর্ষ, লকঙ্কান্ধীপ ও ব্রহ্মদেশ ত ইংরাজেরই 
করতলগত। মালয়-প্রণালীর পথে পিনাঙ ও সিঙ্গাপুর এবং চীন- 
সমুদ্রের একদিকে লাবুক্ান স্বীপ এবং অপর দিকে হংকং দ্বীপ 
ইংরেজাধিককত। 


সিঙ্গাপুর | 


শেষোক্ত এই অধিকারগুলির একটু বিশেষত্ব আছে । ইহা জমির 
পাঁনিকটা অংশ ও তাহার নিকটবন্ভী কতকগুলি দ্বীপ লইয়া গঠিত । 
পিনাঙ একটা দ্বীপ ; কিন্ত নিকটবর্তী ভূখণ্ডের অংশটুকুর নাম ওয়ে- 
লেশলী টাউন । এইরূপ সিঙ্গাপুরগ একটা দ্বীপে অবস্থিত ; কিন্তু 
£নকটবন্তী ভখগ্কে মালাকা বলে। বতগুলি প্রধান 'আড্ডা আছে, 
হাহা দ্বীপেই অবস্তিত। বিদেশে দ্বীপই সব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান। 
'পনাও, সিঙ্গাপুর, হংকণ১__স্বগুলিই দ্বীপ। ভখগ্ুস্ত জমি, আভাস্তরীণ 
বাবসা-বাণিজোর ক্ন্তা আবশ্তক | সেই স্থান হইতেই রেলযোগে 
ইউরোপীয় পণাদ্রব্যাদি দেশের ভিতর নীত হয়। 

ব্পৃব্নে এই সকল স্থানের নিকটবন্ভী দ্বীপপুঞ্জে পঞ্জ,গীজদের 
ক্ষমতা প্রবল ছিল। ভাহাদের হাত হইতে গলন্দাজেরা মনেক স্থান 
কাডির়া লয়েন এবং অনেক ম্তান আবার ইহাদের ভাত হইতে ইতরাছ, 
করাসী, জান্মাণ ও আমেরিকা প্রড়ৃতির হাতে গিয়াছে ।  এইরূপে 
£নকটবন্ডী স্থানগুলি বিদেশীয় জাতির মধো ভাগাভাবা হইয়াছে । 

নামিয়াই প্রথমে জেটাতে খানিক পরিভ্রমণ করিলাম । কহ মাইল 
উহা লঙ্কা, ভাহার আমি শেষ পরণন্ত যাইতে পারিলাম নাণ চীনে-কুলির 
£ভড ও নালপক্্র নামানর “গালমালে তাহার উপর দিয়! ঘাতায়াভও 
সহ্জ নহে । চীনে কুলি মতি সুদক্ষ, ভাহারা নিঃশকে কাজ করে। 
দিনিষপত্র ফেলা বা ভাক্ষা-ুরা কদাঁচি ঘটিয়া গাচক। কলিকাতার 
কুলি বারেন্ুনের মাদাজী কুলি কত রকম সুর করিয়া গান করে। 
ইহাদের মুখে কিন্তু কোন শব্দই নাই । সতক্ষণ কাক্ত করিবে, ক্ষণেকের 
হবেও ইহারা একবার বিশ্বাম করে না, পকবরল ঠিক আহারের সময় 
ফিরিওয়ালার কাছ হইত ভাত-তরকারী কিনিল়্া খাতবার জন্য স্বল্পক্ষণ 
ধুটা পায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পধ্ান্ত অবিরাম পরিশ্রমের মূল্য অধি- 
কাংশ স্থলেই ২* বা ৩০ সেন্ট অর্থাৎ ৫ আনা মাত্র । বেশী লোক বলিয়। 


৫৬ চীন ভ্রমণ । 


চীনদেশে মছুরী এত সম্তা। তাই চীনেম্যানর? মালয় ব্রহ্গদেশ প্রভৃতি 


ন।রিকেল নিকুজ্রে রিকা গাঁড়ী। 
রেস্ছুনে যে সব বস্তা ছুটা তিনটা ক্ষীণদেভ মাদ্রাজী, কলিাত গান 


স্থানে এত ছড়িয়ে 
পড়েছে; ও ভারত 
বর্ষ, 3 দক্ষিত 


টির ০০১4০ 
আফিকা গুভ়নি, 
বা 

ভান অসংখা) টান 


তাঁকেদের নিকট 


ভিসাব মত কত 
সস্তা পড়িল । প্রক্ক 
তই দেখিলাম. 


সিঙ্গাপুর । ৫৭ 


গাহিতে গাহিতে মুখভঙ্গী করিয়া ভুলে ও ফেলিয়া জখম করে, এক 
একটী চীনে কুলি অবলীলাক্রমে তাহা বহন করিয়া থাকে । কিন্নুপ 
ড্রুতবেগে ও কতকক্ষণ ধরিয়া ইহারা বাক্রীসহ রিকৃস গাড়ী টানিয়! লইয়া 
বেড়ায় তাহা দেখিলে তাহাদের কত যে ক্ষমতা তাহ] বুঝা ঘায়। 
বটানিকাল গাডেন দেখিতে যাইবার কালে ঘন ছায়াযুক্ত বড় বড 
নারিকেল-নিকুঞ্জের ভিতর দিয়া স্ুগঠন চীনে রিকস ওয়ালা দ্বার! বথন " 
হীর বেগে আমাদের রিকৃস গাড়ী নীত হইতেছিল, সে স্থানে সে 
সময়কার আমার মনের অনন্দ ভাষায় বুঝান যায় না। 

এই পরিশমের সহিত তাহাদের আহারের ঠলনা করিলে বিস্মিত 
ইভ হয়| দিনে-তিনবারে ৬ পেম্কালা মাত্র ভাত-তবকারী ৭ অতি 
সমান্ত মাত্রমাস ও কিছু দাছ খাইয়া উহাদের দে5 কেমন করিরা এত 
পৃষ্ঠ ও বলবান থাকে, তাহ) বুঝা নায় না । আমার মনে হইপ, আমাদের 
শির সাধারণ লোকেরা দ্রহ “বলায় অস্ততঃ ভহাগের একজনের 
দৈনিক আহারের ছু তিন গুণ আহার করে। অল্প মাহার ও কায্িক 
পরিশ্রমে এবং মনের চিরপ্রকুল্ল তাতেই ইহাদের শরীরে বলাধান করে । 
ঠ-হলামের যে সব লক্ষণ, তার স্ তি এদর ভিভর দেখা নায়। 
এব ঘুমাবে একেবারে অকাতরে, ঠিক যেন মৃত বাক্ির মত। 
মারে শুয়ে এবং বাশ বা কাঠের বালিশ মাখার পিছে যে অবস্তায় 
উহবে, সেহ অবস্থায়ই উঠিবে _ একবার পাশ ফিরে না। এদের 
প্র তিন মলত্যাগের প্রথা নাই,-তিন ঢা দিন অন্তর, খন আপশ্যক 
হহবে, ভখন যাইবে । আর সেদান্ত৪ ঘত সুহভমব্যঞ্তক হইতে হয়। 
বানুর প্রাচুধা বা তরলতার লেশ মাত্র তাহানে নাই । অতি অ্গমাত্র 
সময়ে ইহাদের মলত্যাগ সমাধা হয় । 

এদের পোষাক ঢউলঢ'লে ইতর ও কোট ; তবে কেহ কেহ গা, 
খুলিয়া কাজ করে। চীনজাতি বড় নীলরঙ প্রি । তাদের পোষাক 


৫৮ চীন ভ্রমণ 


নীলরঙের, সাম্পান নীলরঙের, বাড়ীগুলিতে নীল রঙ মাথান 
সাইন্বোর্ডগুলির হয় জমি না হয় হরফ নীল রঙের। 
এদের সুৃহজমের কারণ কি ও এমন সুগঠন মাংশপেশীবছল দেহে 
অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমের কুফলই বা কি,_-সে সব কথা বিস্কৃতরূপে 
পরে বলিব। তাহা হইতে আমাদের দেশের লোকের অনেক শিখিবার 
আছে। তবে এই টুকু মাত্র এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, 
চীনেদের ভিতরে জদ্রোগের প্রাদুর্ভাব বড়ই দেখা যায়। পিনা$ 
প্রবন্ধে রিকৃস ওয়ালার কথায় বলিয়াছি যে, দশ বার বৎসর এন্ূপ 
গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহারা হঠাত মৃত্ামুখে পতিত হয়। কুলি 
ও নৌকার মাঝিরও সেইরূপ। জদ্রোগই এপ মুত্যুর কারণ । 
প্রাতাহ দিনের কাধ্য শেষ হইলে চীনে কুলিরা সমুদ্রে গা”ধুইয়। 
থাকে ; কিন্ত মাথায় জল দেয় না,--পাছে বিনানীতে লোণা জল লাগে 
ও চুল ভিজিয়া যায়। মধো মধো আপনাদের কাপড়গুলিও কেচে 
দেয়। মাথা ধুইবার জন্য আলাহিদা দাকান আছে, সেখানে গরম জল 
ও সাবাঙ দিয়া মাথা ধুইয়া চুল বিনাইয়া দেয়। পূর্বেই বলিয়াছি, 
ফিরিওয়ালারা ভাত, মাছ, মাংস, তরকারী ইত্যাদি বেচিয়া বেড়ায় 
কোনও কুলিকে রেঁধে থেতে হয় না । দিনে তিন বার খাইবার খর 
১২ সেন্ট মাত্র। কাপড় জামা ছিড়িয়া গেলে চীনে ফিরিওয়ালী 
স্্ীলোক দুই এক সেন্ট লইয়া তাহা রীপু করিয়া দেয়। শুইবার জন্তু 
এদের একটী মাছুরি ও একটা কাঠের বা বাশের বালিশ মাত্র দরকার 
হয়। এরা কখনও আহারের সময় জলপান করে না, অথবা কখনও 
সরবত বা ঠাণ্ডা জল পান করে না। আবশ্কক মত ছোট ছোট 
পিক়্ালায়্ স”বজে চা খায়; তাতে চিনি বা ছধ দেয় না। আবস্তকীয় 
সকল ভ্রব্যই ফিরিওয়ালারা। সেই স্থানে আনিয়া ঘোগায় ;) সুতরাং 
তাদের কাজের ভাবন। ছাড়া আর কোনও ভাবনা ভাবিতে হয় ন। 


সিঙ্গাপুর ৷ ৫৯১ 


সিঙ্গাপুর প্রবন্ধে চীনেম্যান সম্বন্ধে বেশী কথা বলার আমার ইচ্ছ। 
ছিল না) সেকথা হংকং, এময় প্রভৃতি চীন দেশীয় স্থান সম্বন্ধে 
বূলিলেই ভাল হইত । তবে মালয় দেশ ও তথাকার আদিমবাসী সন্বদ্ধে 
পিনা৪ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়াছি আর ইহাঁও বলিয়াছি 
যে, এ সকল দেশে শতৃকরা ৯০ জন চীনেমান বাস করে। যদিও 
দেশটী মালয়-উপদ্বীপ বটে, কিন্ত চীনে অধিবাসীই বেশী ও বাবসাদি- 
শত্রে তাহারাই প্রধান। এই কারণে চীনেম্যানের কথা আপনিই 
আসিয়া! পড়িল। বিশেষ সিঙ্গাপুরের মত একটা প্রধান বন্দরে বিপুল 
জ্েটার কথা বলিতে বলিতে চীনে কুলির কথা না বলিলেই নয়। 

জেটীতে কত বিভিন্ন প্রকার মালপত্র দেখিলাম । রেস্কুন হইতে 
মানীত চালের বস্তা ঠাসা রহিয়াছে । আমরা আবার আরও 
কতকগুলি চালের বস্তা নামাইয়া দিলাম । বাহাদ্ররী কাঠ, লোহার 
কড়ি, করুগেটেড আয়ারণ, অনেক বিলাতী কাপড়ের গাট ও অন্যান্ত 
নানা রকমের বিলাতী ভ্রব্যাদি নামিল। জেটীতে অধিকাংশই বিদেশী 
পণাদ্রব্য। জাপানী দেশলাইয়ের অসংখ্য বড় বড় বাক্স এখান হইতে 
চালান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে রেঙ্কুন, পিনাঙ প্রভৃতি দেশে নীত 
হইতেছে ।* আপ'কার কোম্পানীর জাহাজেই সর্বাপেক্ষা ভিড়। 
চীনদেশে মালপত্র বা লোকজন নিয়ে মাওয়া, নিয়ে আসা সম্বন্ধে 
আপকার কোম্পানীর জাহাজই প্রধান । 

সহরের ভিতর ঢুকিয়া যতদূর দেখিলাম, সমস্ত সহরটা কেবল 
দোকানে পরিপুর্ণ। ছোকে £লাকারণা, তার অধিকাংশই চীনে । 
পৃথিবীর সকল দেশের লোকই এখানে ব্যবসাশ্থত্তরে আসিয়াছে । 
সকল লোককে দেখিলেই মনে হয় তাহারা। অস্থাক্ী, কেবল ধন লুটিতে 
আসিরাছে। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আমেরিকাবাসীই বেশীর ভাগ । বিস্তর 
_ফরাসীও আছে, তাহারা মদের দোকান বা থিয়েটার বা কেশ পারি- 


মু চিন ভ্রমণ। 


পাট্যের দোকান করে, কেহ বা হোটেলের স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার ৮ 
তাহারা দোকানে অতি সুন্দর সুন্দর মোম নির্মিত অর্ধনগ্র স্ত্রীমৃত্তি 
রাখিয়াছে । 

এদেশের লোক সম্বন্ধে আর একটা কথা বিশেষ করিয়া] বল উচিত। 
ইউরোপীয় ও চীনে মিশ্রিত একরপ সঙ্কর জাতি এ অঞ্চলে যথেষ্ট 
পরিমাণে দেখা ঘায়। তাদের নাসিকা উন্নত, কিন্ত গালের হাড় উচ়্ 
ও চোক বাকা । তারা অনেকেহ সাহেবদের মত পোষাক পরে; 
আবার অনেকে ঠিক চীনেম্যানের মত ঢল ঢলে বেশ করিয়া থাকে। 
আর কতকগুলি আছে, ভাহারা হউরোপায়ানদের মত আটা সোটা 
পোষাক পরে বটে, কিন্ক টুপির ভিতর টীনেদের মত বিনানীও 
লুকাইয়। রাখে । পৃর্বেই বলিক্ষাছি,_চীনেম্যান যেখানে যায় সেই 
খানেহ বর্ণসঙ্কর জাতি উত্পন্ন করে। ইউরোপীর জাতি ও মগজাতির 
সঙ্গে, এমন কি কলিকাভার , চীনেপাড়া বেশ্টিস্ক স্্রাটেও অনেক 
চীনেম্ানের ওুরসে এবং ফিরিক্গীর মেয়েদের গভে অনেক দো-আসলা' 
জাতি উতপন্ন হইয়াছে । অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফরিকার উপনিবেশ- 
সযুহে চীনেকুলি আমদানি করিতে থে আপত্তি, তার একটা কারণ,-- 
এহরূপ দো-আসলা জাতির স্ষ্টির ভয়। 

এ ছাড়া অনেক জাপানদেশায় লোক, ইছদি ও পাশী এখানে বড় 
বড় দোকান করিয়াছে । এ অঞ্চলের সব্ধত্রহই শিখ পাহারা ওয়ালা 
দেখা যায়। তাদের সাহাযা বাভীত হংরাজ গবর্ণমেণ্টের যেন শান্তি- 
রক্ষা চলে না। বেছে £বছে ভীমাকৃতি শিখ আমদানী করা হয়েছে। 
অধিকাংশই দেখিলাম ৬ ফুটের উপর ঢেঙ্গা। তাহারা রাস্তার মাঝে 
ঈাড়াইয়া শাস্তি রক্ষা করিতেছে । খর্বারৃতি মালয় পুলিস তাদের 
চারিদিকে দীড়াইয়া হুকুম তামিল করিতেছে । শিখ পাহারা- 
ওষ়্ালাকে সেখানে সকলেই যমের মত ভয় করে। দোষীর বিচারও 


সিঙ্গাপুর । ৬১ 


তাদের হাতে সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাক়। গালি, ঘুষি, চপেটাতাত, 
বষ্টিপ্রহার ও চীনেদের বিনানী ধরে টানিয়! উৎপীড়ন,__ইহ' প্রাক্গই 
দেখা যায়। লঘুপাপে গুরুদণ্ড সচরাচর হইয়া থাকে । শিখ পাহারা- 
ওয়াল! একবার ইক দিলেই হ”ল-__সকল লোকই ভয়ে কাপে । আমরা 
তাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কহিলে, তাদের আর আনন্দের সীমা 
থাকিত না। দেশের লোক দেখিয়া তাদের যেন আত্মীয়তার স্পৃহ। 
জাগিয়া উঠিত। চীন রিক্সওয়ালাকে আমাদিগকে দেখাইবার স্থান 
নকল বুঝাইয়। দিত, এবং আমাদের ঘেন কোনও বিষয়ে অস্থবিধা না 
ঘটে, সে সম্বন্ধেও শাসাইয়া দ্িত। এখানে মাদ্রাজীরও 'অসপ্ভাব নাই। 
তাঁরা অনেকেই সাহেবদের চাকরী করে ; অনেকে স্বাধীনভাবে নিজে 
নিজে দোকান করিতেছে । 
আর স্ত্রীলোকের ত সংখা নাই । এত ক্রীলোক কোথাও কখন দেখি 
নাই । ঘত বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এখানে জুটিয়াছে, তার মধ্যে 
জান্মাণদেশীয় ইহুদী ও জাপানী স্ীলোকই বেশী । তাহারা যেখানে থাকে 
“স পথ দিয়া চলিলেই “আপনার সঙ্গে একটী মাত্র কথা কহিতে চাই”! 
স্ীক্ উচ্চারিত এই কথাগুলি অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। সহরের 
অনেক স্থানে কেবল তাদেরই বসতি । সেই স্থানেই থিয়েটার, সেই 
স্থানেই হোটেল, সেই স্থানেই মদের দোকান । পারারাক্রি দিনের মত 
জনতা। ঘুরে ঘুরে বড় পিপাসা হওয়ায় চীনে রিক্স ওয়ালাকে অঙ্গভঙ্গী 
করিয়া,__সঙ্ষেতে বুঝাইয়! দিলাম যে জল থাইতে চাই। সে মদের 
দোকানে নিয়ে গেল । তারাই ২০ সেপ্ট বা৫আনার বিনিময়ে লেমনেড ও 
বরফ খাওয়াইল। একটা ফরাসী রমণী আসিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন,_- 
“আপনি কি খানিক ক্ষণের জন্য উপরে আসিয়া! একটু বিশ্রাম করিবেন 
না?” সে স্থলেও চীনে স্ত্রীলোকের গাস্তীধ্য যায় নাই, চারিদিকের সাজ- 
». সজ্জা শবাধিস্যাস ও অঙ্গ-বিভ্রমের মাঝে তাদের গাস্তীর্ধ্য অঙ্ষুপ্ন আছে। 


১ পু চীন ভ্রমণ। 


বাড়ীগুলি সব তিন চারিতলা উচু । সর্বোপরের ছাত ঢালু। গাছে 
গায়ে গীথা সবগুলি এক রকম দেখিতে ও অধিকাংশই নীল রঙ 
মাখান। নীচে দোকান ; উপরে থাকিবার আড্ডা । দোকানের 
সামনে নীলরঙের সাইনবোড ঝুল্চে। চীনে হরফগুলি নীচে নীচে 
,লখা,দখিতে ঠিক যেন ঘর বাড়ীর মত। প্রতি বাড়ীর সম্মাখেই 
ঢাকা বারান্দা । সব বাড়ীর বারান্দাগুলিই সংযুক্ত; স্থতরাং ভার 
ভিতর দিয়া যেন একটা ঢাকা ফুটপাথ হইয়াছে । বরাবর বাইলে মাথায় 
(রাড বা বুষ্টির ছাট লাগে না। 

রাস্তায় রথযাত্রার মত ভিড! দুতাবেগে রিকসা গাড়ী প্রতি 
মনবরত যাভায়াত করিভেছে । এমন কি কলিকাতা হইতে গিয়া ৪ 
মামাদের ভাবাচেকা লাগিত। মধো মধো সমুদ্র হইতে এক একটা 
পালকাটা হইয়াছে, হাহা দিয়া কহ নৌকা মালপত্র আনিয়া একবারে 
'শাকানের কাছে পৌছাইয়া দিতেছে | ডলের উপর দিয়া বহিয়া 
মানিবার খর5 জমির উপর দিয় মানার গরচেরু এ ততীয়াশ মাত্র 
এ্থানে ভল ভাল ডাক্ারধানা মাছে, কিন্ত খুব ভাল ডাক্তার নাই । 
৬ লাহদারী নাই বাহ আছে, তাহা নভেল পুণ 1 বিশ্ববিদ্তালয় 
নাই,--চ্চ শ্রেণর বিগ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়। 

এখান এত খন বলতি তে সমস্ত সহরটীতত, রেছুন ৪ পিনাের 
মত একটাও বড় উদ্যান বা মন্দির দেখিলাম না| ঘোড়পৌড়ের মাও 
আছে বটে কিস্তক তাহা ছোট ও ভাহার চারিদিকে বসর্ষভি। সহরের 
স-নক দূরে, শিবপুরের কোম্পানীর বাগানের মত, বটানিকাল প্রার্ডেন 
মাছে । সেখানকার হয অতি মনোহর । তার নিকটে (কোথাও 
লতি নাই । চারিদিক নিস্তদ্ধ; যেন প্রথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ 
বিচ্ছিক্স। সেখানকান্ু ্ সরোবরে পভিকৃটোরিয়া রিজিয়া বালা 
ভিক্টোরিয়া) নামক আমাদের পল্ম জ্ঞাতীয় এক প্রকার প্রকাণ্ড, 


সিঙ্গাপুর | ৬৩ 


আরুতিবিশি্ শতদল ফুল রাশি রাশি ফুটিয়া থাকে । কোন কোনটার 
ন্যাস দেড় বা দুই ফুট হইবে । এ পদ্মের পাতাগুলিও অতি প্রকাণ্ড) 
'পথিলে মনে হয়, এরূপ পদ্মের উপর বীণা বাদ্ধাইয়া নাচ কিছু অসস্ভব 
“হে । আর সেখানকার সোজা লম্বা নারিকেল গাছের ঘন কুঞ্জবন,_- 
ক যেন বেতসকুঞ্জের মত । বট ও মশ্বথ গাছ অপেক্ষা প্রকাণ্ড 


ছ'য়া-তকুর তলায় বেল! দ্রিপ্রহরে বসলে আর উঠিয়া আমিতে হচ্ছা 
হন না। চারিদিক নিম্তক। দুরাগত পাখীর গান ঠিক যেন দুরাগত 
ব্ঘরধবনির মত ক্রতিস্থকর | মাথার উপরে, গাছের খন পাতায় 
দুকাইয়া একটী পাথা করুণস্বরে ডাকছিল। আর যন আমারই 
ভাবনের অভাত হাতি" 


১৮ লই ভাষায় 


সন্ধা তল। আসি” 
বালু পা সহ হতে 


আনল, দল মাল্যপলী 


স্লানে এ পল্লা অব্স্থিভ। 
কাঠের বাড়া ঢালু 
চালাশ্ুলি বভদবু অবধি 


মানছে চরিয়া্ছ | 


মালয় পা দু ) 
স্ট সকল গাছ-পালা সমাচ্ছপ্র পাহাতডবুই পাদমল ধোত করিয়া 


৬৪ চীন অমণ, 


সমুদ্রের জল কুল-কুল রবে জোয়ারভাটা থেলে। কতপ্রকার শামুক ও 
জল প্রাণীর চিত্র-বিচিত্র থোলা ভথায় দেখিলাম ; ঢেউয়ের দিত 
তীরের দিকে উঠিতেছে ৪ নামিতেছে। পল্লীর ছোট ছেলেগুঙি 
সমুদ্রজল “ণকে সেই সকল কুড়িয়ে গুলি ছোড়াছুড়ি করে। আর 
ছোট মেয়ের। ভিজে বালি দিয়ে খেলাঘর প্রস্তত করে, -মুক্ত হাওয়া 
সুষ্ঠ এরীরে মনের মননে সময় কাটায় | তাহাদের বয়ন্বা বানরা 
বনদুধের মানা গেথে গাছের ডালে ঝলিয়ে দেয়। (সে মালার তলা 
পিয়ে দ্বাবসানে য়ে চলে, তারই মনের ভাব পরিবর্থিত হয়, তাদের 
এইরূপ বিশ্বাদ। 

সঙ্গযার অন্পক্ষণ পূরেই আমাদের জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমরা 
ভীম" টান-মমুদ্রে বহুদিনের জন্য ভাল্মান হইলাম | 


চীন সমুদ্র । 


সিঙ্গাপুর হইতে হংকং সতেরশো যাট মাইল দূর। তথার 
/ঈছিতে ছয় দিন লাগে। সিঙ্গাপুর হইতেই চীন সমুদ আরম 
হইয়াছে | হংকং হইতেও আনেক দূর অবর্ধি এই চীন সমুদ্র বিশ্বৃত ; 
স্ুতবাং সারা পথই চীন সমুদের উপর দিয়া যাইতে হয় । যখন জাহাজ 
'দঙ্গাপুর হইতে ছাড়িয়া উত্তরমূখী হইল, ভথন জাহাজের কশুচারীবা 
বলত লাগিলেন, এইবার বিবম পরীক্ষার স্থল '্মাসিবে। আমাল 
এই প্রথম সমুদ্রঘাত্রা বলিয়া আমি সকল কথার ভাংপর্া কিছুই 
হপ্লন্ধি করিতে পারিলাম না। 

এক পিন বেশ গেলাম । শ্নীল এ [ম পিন পীর-স্ির | ছয় 
“ন ক্রমাগত যাইতে হইবে বলিয়া সকলেরই নন গ্ভিন ছিপ। জাহাঞ্জে 
৮শম্যান এ শন্তান্য বাক্রীর ঠাসাঠাও হনে | অনবরত পিনরাত নান? 
প্রকার চীনে লোক চো্খর উপর থাকায়, হালের কাগাকলাপ, গডন- 
প্ঠন, রাতিমঈতি সকলই বেশ করিয়া বিবার ভাযোগ হহত এবং 
মান্য বিষয়টি অবধি মনোযোগের মঠিহ দেখিভান পি নোট বহিঠে 
-থিয়! রাখিতাম। 

নৃতন নৃতন নানী দেশ, নানা প্রকারের লোকজন দেখিয়া ননে 
সনন্দের আর লীমা থাকিত না। ভারা আানাদেরহ মত আহার পিতার 
কর দেখল দেন নিকট আত্মীয় বলে মনে হতে | অনেত্ দে অপ্রসন্ত 


তাঙ্থা দিলি দিন মনেক ক লাইনে নি । অগ্রিনান্দা ৫ অনিডা 
ইয়া বেশ ক্ষুর্া 9 ম্রনিদ্রা হইতে লাগিল। য়ে নকল সহযারীর সহিত 


এ 


৬ চিন ভ্রমণ । 


অনবরত মিশিতাম, ঠাহারা কত দেশ বেড়াইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 
'কত ধনী সওদাগর ছিলেন । তেকহ কেহ বা ভ্রমণকারী কম্মচারী, - বু 
দিন ধরিয়া ও অঞ্চলের সকল দেশে ঘুরিতেছেন। কোন্‌ জিনিষের 
কোথায় কভ দাম, কোন্‌ দ্রবা কোথা কত সন্তায় উৎপন্ন হইতে পারে, 
কিরূপ বস্তু কোথায় আবশ্থাক, ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আজীবন 
দেশে দেশে ফিরিতেছেন। অর্থোপাঞ্জন কি সহজে হয়? তাহাদের 
সভিত সদা সব্দ। বসিযী সেই সকল বিষয়ের ও নানা দেশের কথাবাত্বী 
হইত।. তাহার মধ্যে অনেক ধনী চীনে সওদাগর ও অপর ধনী লোকও 
ছিলেন | টীনেরা ইউরোপীয়ানদের সহিত সমকক্ষ হয়ে বাবসা-বাণিজা 
করিতেছেন । খুব কম লোকহ চাকরীর জন্ত লালায়িত। তাহারা 
সবাই অল্প-বিস্তর ইংরাজী জানেন। তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের 
দেশ ও তথাকার আচার-ব্যবহার সন্ধন্ধে অনেক থবর পাইতাম । 
জাপানী, ইভদী, পাশী, হউরোপায়ান ও আমেরিকান ভদ্র স্ত্রী-পুরুষও 
অনেক ছিলেন। সুতরাং জনভাপুণ সহরে থাকিলে যেমন সঙ্গার 
ভাব হয় না, জাহাজেও ০সইরূপ ধেশ আনন্দেই সময় কাটিত। 

তখন শুক্র পক্ষ 1 যে দিন জাহাজ ছাড়ে, তার পর দিনহ পুণিমা। 
সন্ধা ৭ টার সমর ডিনার হইত। তার পর সকলে- কের উপর 
আরাম-কেপারায় বসিয়া নিভাবনায় জ্োতঙ্গাপুলকিতা শভ্রযামিনীর 
সৌন্দর্য দেখিতাম ও উন্মুক্ত নিশ্মল বাঘু সেবন করিতাম। নীল 
সমুদ্রলজলের উপর শ্বেত ফেনপুঞ্জ যেন কিশলয়ের উপর রাশীরুত কুলের 
মত মনে হইত । এখানকার পোণা জল রাত্রিতে ভ্ঞোনাকের মত 
জ্বলে । স্থির সমুদ্রে জাহাজ যথন ঈষৎ দোলে, তখন বড়হ আরান 
বোধ হয়; মনে হয়, আস্তে আস্তে ঘুম পাড়াবার জন্ত কে যেন কোলে 
করিম দোলাইতেছেন। 

কিন্ধ সেই পূর্ণিমার নিশায় পশ্চিম আকাশে মেঘ উঠিল; বাঘুও 


চীন সমুদ্র। রি 

“জারে বহিতে লাগিল: জাহাজও বেণী বেশী দ্রলিতে লাগিল 
পরের আর ডেকে থাকা গেল না । ক্যাবিনে দাইয়া শুইলারম। পরাদন 
পাতে উঠিয়া দেখি, প্রকৃতির শান্তময়ী মু একেবারে পরিবঠিত হইয়া 
গিয়াছে । সমুদ্রবক্ষ অগ্য £তমন স্তির নাই, ভরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ 
জহাজ আর আগেকার মত মুভমন্দ দোলে না,ভীষণ বেগে তরলের 
উপর উঠিতেছে এ পড়িতেছে ।  ডেকের উপর নিকুদ্বেগে বলিবার 
“ঘা নাই, হায়ার এমনই জোর। ভরঙ্গগুলি বিষম বেগে জাহাজের 
খায়ে আসিয়া! প্রতিহত হইতেছে | £স শক ৪ অভি ভয়াবহ | 

কমে জাহাজ যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, 
হাওয়ার জোর ৪ তুফান ততই বাড়িতে লাগিল। আরও এক দিন 
যাওয়ার পর “দখিলাম, আকাশ বাতাস ৪ সমুদের অবস্থা 
এপ হইয়াছে যে, “কে আসা দূরে খাকুক, খাড়া হইয়া দাড়ান 
€ চলা পর্যান্ত মপস্ভব হইল | এক একটা ঢেউ পঞ্চাশ ফাটি ফিট উচ়। 
ভার উপর জাহাজথানি উঠিততছে ও পরক্ষণেই সঙ্গোরে পড়িতেছে। 
জাহাকজর এপাশ হইতে ওপাশ ধৌত করিয়া তউ চলিয়া যাইতেছে । 
উদয় কতকগুলি আহারের ছন্তা চিরে শা শাসাইয়া লইয়া গেল। 
হুল ঢুকিবে বা লিয়া ক্যাবিনের ক্ষদ জানালা বঙ্গ করা হইল | সেখানে 
গাকিলে গরমে ৪ বমির উদ্বেগে বিশ্শম কষ্ট তয় এপ স্থলে 
আহনতকই দ্বিতীয় শ্রেনীর বৈঠক-কুঠারীতে গিয়। আশয় লয়। জাহাজের 
মপাস্তলে অবস্থিত বলিয়া সেই স্বানটী সন্গাপক্দা কম দোলে । পিছনের 
প্রথম েণীতে সে সময়ে অবস্থিতি করা মতি কষ্টকর | হাই আক্চ- 
কালকার নূতন ফ্যাসানের অনেক জাহাজে প্রথম শ্রেগা মাঝেই অবস্তিত 

সমুতদূর এক্সপ ভীষণ অবস্থাস্থ রাহা ঘটয়া থাকে, তাহাই ঘটিতে 
লাগিল 1 সকলেই, বিশেষ নৃতন সমুত্রদাত্রীরা সামুদ্রিক পীড়া 
লাকর) প্রথমে আহার ছাড়িলেন ও 
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শুবাশাজ়িনী হইলেন । সকলেই প্রায় অল্প-বিস্তর পীড়াক্রাস্ত হইলেন: 
কেহ উঠে না, চলে না, নিজ স্থান ছাড়ে না,_যেখানে সেখানে বমি 
করে। বখন তখন বমির শব্দ; কেবল কষ্টপ্রদ বমির চেষ্টামাভ্র,_- 
উঠে অতি কম। প্রথম শ্রেণীর খাইবার ঘরে ৩৩ জনের আসনের 
এগারটি মাত্র মাসন ভগ্ভি, তার মধো ৭ জন জাহাজের উচ্চ কম্মচারী 
অভ্যান্ম বলিয়া ঠাদেরই কেবল সামুদ্রিক পীড়া হইল না। অন্য সকলেই 
অল্প-বিস্তর ভরগিল। আর লেখক নিজে কাতর হইয়া একেবারে নিরম্থ 
উপবাসে প্রায় তিন দিন পড়িয়াছিলেন । সে যাতনার কথা বর্ণন কর' 
যায় না। ভাবে অল্পদিনেই তাহা সহ্য হইয়া ধায়, তাই রক্ষা; নইলে 
সমুদ্রযাত্রী অসম্ভব হইত । 

সামুদ্রিক পীড়া আরস্তের সঙ্গে সাঙ্গে বিল্তর চীেমান যাত্রী মার 
ষাইতে লাগিল । প্রতাহ ঢই একটী করিয়া মৃতদেহ সমুদ্রবান্গে 
ফেলিয়া দেওয়া হইত | আশ্চধা এই ষে, চীনেম্যান ছাড়া অন্য জাতীয় 
যাত্রী একটাও মিল না। তাহার কারণ পুর্ব্বই আভাসে বলিয়াছি 
চীনেম্যানদের মধো হজদ্রোগের প্রাদুর্ভীব বড়ই বেশী । তাদের জদ্নক 
বড়ই দুর্বল । অহরভ বমির বেগ তাহাদের ব্বল হৃদয় সহা করিত ন 
পারাক্স হঠাৎ মৃত্তা ঘটিত । দেখা বাইত, কেহ বা আপনার কাপড়ের 
সিক্দুকের উপর শইয়াই মব্রিষ্বা মাছে, কেহ বা দেওয়ালে ঠেস পিয়া 
বসিয়াহই শেষ হইয়া গিয়াছে । তাদের মধ্য অনেকেই বৃদ্ধ,_লার 
জীবন বিদেশে খাটিয়া অর্থ উপাজ্জন করিয়া বাড়ী কাইতেছিল, 
নিজের দেশে মৃত্তা চীনেম্যানের বড়ই প্রার্থনীয় ; দেশের উপর তাঙগের 
এভই ভালবাসা । কিন্তু আত্মীয় স্বক্নের উপর অনেকেরই তু 
ভালবাসা নাই । গৃহ-পালিত পশুর মধো দুই শ্রেণীর জন্ক দেখা যার 
কুকুর ও ঘোড়া মানুঘ চন, আবাল-ম্বানের উপর ভত বেশী অন্ুরক্ 
নহে। প্রত যেখানে যায় অকাতরে অন্ুগমন করে। কিন্ত গরু 
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বেড়ালের বাবহার অন্তরূপ। তাহারা ঠাই চেনে, লোক তত চেনে 
না। গৃহ অধিবাসী শুম্ত হইলে তাহারা সেই খানে থাকিতে ভাল 
বাসে। চীনের এ হিসাৰে দ্বিতীয় শ্রেণাতুক্ু। তাই স্বদেশপ্রিয় হইলেও 
ভাই মরিলে ভাই কাদে না। তাহার দুরবস্থায় অর্থ সাহাধা করিতে 
চাহে না। ইহার কারণ পরে বলিব। 
মতি ঢব্বল ব্যক্তি বা ছদ্‌রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষে চীন সমুদ্রের মত 
ভীষণ সমুদ্রে হাওয়া খাইতে বাওয়া বড়ই ভদ্ের কথা । অতিশয় মির 
বেগে মৃত্তা ঘটা কিছুই আশ্চর্যা নয়। আমাদের জাহাছে কিন্ত বায়ু- 
পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রযাত্রী করিতেছেন, এমন অনেকগুলি রোগীও 
ছলেন। কেহ বা বাতের জন্য, কেহ বক্মাকাসের জন্য, কেই অনেক 
দন রাগে ভুগিয়া শরীর সারিবার জন্য বেড়াইতে বাহতেছিলেন। 
হাহারা প্রার সকলেহ অতি অলপদিনেহ বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। 
শান্ত দমুদ্ে সমুদ্রবাত্রার মত শরীরের অমন উপকার আর কিছুতেই 
হয় না। ভবে আমাদের জারির অসুবিধার মধধধো আাহারের একটী 
মী অসুবিধা ঘটে । কেবল নাধ্স অরুঠিকর 5 অসঙ্থ হয়া উঠে। 
“উহা স্ুসিদ্ধ হয় না বলিয়া স্বাস্থোর পঙ্গে অপকারীপ হয় নিরামিষ 
আহারের'মধো ভাত), পাউরুটা, বিস্কুট, মাখন, জাম ৪ ফল পাওয়া 
মায়; কিনব কোনরূপ শবুকারী নাই । (কাঁটার দুধ ছাড়া অন্য দুধ 
নাই । তবে নিরামিষ আচার দিয়া ভাত খাওয়া চলিতে পারে। 
টন সমুদ্র অতি বিপদসম্কুল স্থান। থে কারণেই হউক, চীন 
সমুদ্রে বার মাসই অল্ল-বিস্তর তুফান হয়; কিন্কুবংসরের এহ লময়, 
অর্থাৎ নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্যাস্থ ইহা আঅভিশয় ভয়ানক । 
সমুদ্র এরূপ তুফান ও তরঙ্গ-সমাকুল হওয়ার কারণ, মোলুম পরিবন্ধন | 
খন বস্ক্ষাপসাগরে মৌন্ুম পরিবর্ধীনের সময় উক্ষান হয়, চীনসমুদ্ 
কখন কতকটা শাস্ত থাকে; কিন্তু এই কয় মাস মহরহ অতি 
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প্রবল বাতাস ক্রমাগত একপদিক-_মর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক হইতে বাঁহতে 
থাকে বলিরা এরূপ ভুফান হয় । এরূপ সময়ে জাহাক্ত উল্টে যাও 
বা ডুবে যাওয়ার কোনও ভঙ্গ নাই। প্রধান ভয়, পাছে জাহাঙ্র 
ঢেউয়ে উঠিবার ও নামিবার সময় তাহার হা"ল ভাঙ্গিয়া যায়। হাল 
ঘুরিলে জাহাজের গতি হয় ও উহা ভাঙ্গিয়া গেলে জাহাজ অনন্যোপায় । 
সমুদ্রে এত ঢেউ থে, তাহা আর সেস্থলে মেরামত হইবার উপায় নাই । 
কাহাজ্জ ডুরবিলে হাল্কা বোটে করিয়া পালাইবার যো নাই। সে 
ঢেউয়ে, সে ভুফানে, সে বোট ও ডুবিয়া যাইবে । জলে অসংখা হাঙ্গর ; 
মাস্থষ পড়িলেই গিলিরা ফেলে । আর একটা প্রধান ভয়, চীন-সমুদে 
বিস্তর নিমজ্জিত চড়া আছে । 

গভীর সমুদ্রের জলের রঙ সাধারণতঃ ঘোর নীল ; কিন্তু এখানে 
অনেক স্থানে হরিদ্রাত। তার কারণ, জলের নীচে বালুকানয় চড়া। এই 
কারণেই চীন সমুদ্রের নিকটবন্তী হোয়াংহো। সমুদ্রের অর্থ হল্দে সমু । 
নিমজ্জিত চড়াগুলিতে লাগিলে জাহাজ ফুট] হইয়া যায় । আমরা যন 
যাইতেছিলাম তথন "ষ্টাান্লী” নামক লগুনের কান জাহজ র্যাণ্ড 
খনির জন্য "পাচ হাজার চীনে কুলি লইয়া যাইতে যাইতে প্ররূপ একটা " 
চডাম় লাগিয়া ফুটা হইয়া যায়। সমুদ্রের মাঝে নিকটবন্তী একটা 
পাহাড়ে যাত্রীগুপিকে নামাইয়া। দিয় ও মালপত্র সব সমুদ্রলে 
ফেলিয়া দিয়া মেরামতের জন্য জাহাজ খানি নিকটবর্তী বন্দরে চলিয়া 
গেল; অন্ধ জ্ঞাহাজ আাসিয়া সেই সকল (লাকের প্রাণ বাচাইল। সে 
জাহাজ খানিকে ওম ও খালি অবস্থায় ফিরিবার কালে আমরা স্বচক্ষে 
দেখিলাম । দেখিয়া জাহাজ শুদ্ধ লোকের আতঙ্কের পরিসীমা রঠিল না। 

চীন সমুদ্রে মার একটী বিপদের কারণ,_-"টাইফুন” নামক এক 
প্রকার ঘৃর্ণী ঝড়। জ্রাহাভ তাহাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই । জ্ঞাহাক্ষ 
প্রবল দ্ুর্শী বাষুবেগে ছুণ বিচুণ ও উদ্ধে উতক্ষিপ্ হইয়া ড্রবিষ্বা বাক । 
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কখন কখন একূপ সময়ে জলস্তম্তও উৎপন্ন হয়। তাহা ধীরে ধীরে এক, 
ধারে অগ্রসর হইতে থাকে । জাহাজ তাহাতে পড়িলে আর বাচাইবার 
উপায় নাই । এমন কি জাহাজ হইতে আধ মাইল দূরেও যদি জলম্তস্ত 
আপনি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলেও জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয়। এই 
কারণে জলস্তন্ত দেখিলেই দূর হইতে গোলা মারিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া 
দিতে হয়। সেই জন্য এবং অন্যান্য কারণে জাহাজে কামান থাকে । 
খন নিজে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, তখন এই সকল 
কথা মনে আসিত ও এই সকল ভয়ের দৃহ্া অহরহ মনশ্চক্ষুর সামনে 
জাগিয়। উঠিত। তখনই মনে হইত, এত লব আত্মীয় বন্ধুর নিষেধ না 
শুনে এরূপ বিপদসন্কুল স্থানে জেদ ক'রে এসে ভাল কাজ করি নাই। 
আবার দুই তিন দিন বাদে যখন সব কষ্ট দুর হ'ল, তথন সে সব 
ফস্রণার কথা দুলে গেলাম । 

এরূপ তুফানেও প্ীনেম্যানেরা চাইনিজ 'জাঙ্কে? ও বড় বড় চীনে 
বজরা করে সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়। সেগুলি খুব বড় নৌকা, 
কেবল পাশগুলি খুব উচু ৪ সামনের ও পিছনের গলুহ অন্য নৌকার 
' মত সরু না 2 চেপ্টা। নৌকায় তিনটী মাসল আছে । সেই মাম্বল- 
গুলিতে পার্দল ভুলে দিলে নৌকা চলে । রী নৌকা এরূপ ভাবে গঠিত 
৪ এমন সুদক্ষ ভাবে পরিচালিত যে, অম্ল সমুদ্রে, অত তুফানেও তাহা 
ডুবে না । চীনদেশে অর্থোপার্ন করা এত কষ্টকর থে, প্রাপের মমতা 
একেবারে ভাগ করে ভীনেরা এইক্রপ অতি ভীষণ চীন সমুদ্রে 
সপরিবারে মাছ ধরিতে যায়| সপরিবারে কেন বলিলাম, সে কথা 
পরের প্রবন্ধে বলিব । আর আর্থার-বন্দর অবরোধ কালে এইরূপ চীনে 
জরাঙ্কে করিয়াই খাদ্য সামগ্রী চুপে চুপে বন্দরে ঢুকিত। 

এই স্থানে নানা জিনিষ দেখিয়া ও নানা ?লাকের সঙ্গে মিশিয়া 
শক্ূপ মঞ্কক” অবস্থায় থাকিরা এত দিন কাছা স্বপ্নেও ভাবি নাই, 
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সেই সব ভাব আমার মনে আসিত। নানা দেশের নানা লোককে 
আমাদেরই মত আহার-বিহার করিতে দেখিয়া সবাইকে যেন ভাই ভাই 
বলে মনে হতো । হৃদয়ের চিরকাল সঞ্চিত সন্কীর্ণতা কত কমিয়া গেল। 
মর্ধোপার্জন যে কত চেষ্টাসাধা তাহা সহজে উপলব্ধি করিলাম । পৃথিবী 
যে কতবড় তা এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রীতে কতকটা বুঝিলাম । মানবের 
কায়িক শক্তি যে কত সামান্য, কত নগন্য তাও উপলব্ধি কৰিলাম। 
কেবল বুদ্ধি বলেই মানব এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে দিগ্িজয়ী | 


চীন জাহাজে যাত্রিদল 


রেঙ্গুন হইতে চীন জাহাজ ছাড়িয়াছিল। জাহাজে সকল জাতীয় 
সকল শ্রেণীর যাত্রী। প্রতি বনদরে কতক লোক উঠিল, কতক নামিল। 
একটি বাড়ীতে যেমন অনেক লোক থাকে, জাহাজেও সেইনূপ সকল 
পাত্রিই একত্রে কাল যাপন করিত; সর্কাদা দেখাপাক্ষাৎ ও মেশামিশি 
হইত | বিভিন্ন জাতীয় লোকদের এইরূপ একে দেখিয়া তাহাদের 
মাকৃতি ও আচার-ব্যবহারের বে সকল পার্থকা মনে হইত, তাহ! 
বুঝাহবার জন্ত এই কয়টি ঘটনা লিখিলাম। এখানে তাহাদের প্রতি 
কাধ লক্ষ্য করিভাম। তীরে নামিয়। লোকদের দেখিলে এবূপ 
পুদ্ধানুপুঙ্খ রূপ দেখা যায় নী । 

পানাউ্ঞ একটি চীনে বালক উঠিল, সে আমার কথাবান্ী সম্বন্ধে 
মনেক কাজে সাহাধ্য করিহু। তার পিতা গরিব "লাক, থাবার ফিরি 
করিত। অনেক বংসর বিদেশে কাজ করিবার পর সপরিবারে বাড়ী 
| পাহতেছে।, ছেলেটি পিনাঙ মিশনরী স্কুলে বিনা বেভনে ইংরাজী 
পড়িতোর্ছে। খুব বুদ্ধিমান ছেলে, দ্ব'কথ। বলিলেই মনের ভাব বুঝিয়া 
নেয়। আমি যে মুখস্থ করিয়া একটু একটু চীন তামা শিথিতে চেষ্টা 
করিতেছিলাম, তাই অভ্যাস করিবার জন্য ইহার মজে দই একটি 
টীনে ভাষায় কথা কহিতাম। বালকটীর নান “উদ্িন্”| তাহার সঙ্গে, 
দেখা হলেই ব'লতান,__“উসিন্‌ লাই চুপেং 1” অর্থা্-উিসিন আমার 
কাছে এসো। তোমাদের দেশের দুহ একটি খবর ব'লে দাও।” 
শব্দটা ঠিক হইবে বলিক্ষ। মামি আবার চীৎকার করিয়া বলিভাব, আর 
সাহা শুদ্ধ চীনেম্যানেরা হাসিয়া খুন হইত। আমি সেই সময়ে 
_হীনে প্রালোকদের আমথর দিকে চাহিতাম, হাসিবার কথা। হইলেও 
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তাহারা অপরিচিত লোকের কাছে হাসা ভদ্রোচিত নয় মনে করিয়া 
হাসিত না| 

উসিনের পিতা ভাত মাছ ও তরকারী বেচিত। আর উসিনের 
মা! আহারের সময় উদিনকে দিয়ে খাবার চাহিয়া পাঠাইত। সেক্ত্রীর 
থাবার দিবার সময়, বত ভাল ভাল মাছ ও মাংস খণ্-_-সব গুলি বাছিয় 
বাহির করিয়া দিত। দেখিতাম, অন্যকে খাবার দিবার সময় তাহার 
এমন হাত উঠিত না। 

একটি বুদ্ধ চীনেমান একটা অল্পবয়স্কা মগ রমণীকে বিবাহ করিয়' 
নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে । সে বোধ হয়, রেস্ুনেই কোন কাজ-কম্ম 
করিত, এখন বাড়ী ফিরিতেছে। তাহার অনেক গুলি ছোট ছোট ছেলে 
আছে, তাহার মধো একটি দুপ্ধপোষ্য । এ টীনেমানের বুদ্ধ মাভাও 
সঙ্গে ছিলেন । তিনি পুত্রবধূকে মেয়ের মত বত করেন, দেখিলাম । 
ছোট ছোট নাতি শুলি ভার কোলে পিঠে চডিয়া আবদার করে। তার 
তাতে আনন্দের আর সংমা থাকে নাঁ। আমাদের বাড়ীর অধিষ্ঠাক্রী 
দেবার কাছে এই দৃশ্ত আমি রোজই দেখি । তাই তাহাপিগকে দেখিতে 
আমার বড় ভাল লাগিত। দেশে “পীছিলে জাহাজ হইতে নামি 
তাহাদের সকলের মুখ হাস আর ধরে না। অপরিচিত পরম 
আত্মীয় করিয়া [সে ব্পারঘণী যে আপনার দেশ মাঝ্সীয়-স্বজন ছাড়িয়া 
এই আড়াই হাজার মাইল আসিয়াছেন, তাহাতে ও উহার মন বিচলিত 
দেখিলাম না। সেই চীনেম্যান তাহাকে অতি যত্্র করিয়া নামাইল, 
সেই দুধের ছেলেটিকে নিজে কোলে লইল, স্ত্রীকে একটি সানান্ত দ্রবোর 
ভারও বহিতে দিল না। 

আামাদের চীন কমোডোরের শ্রালিকাও সেই জাহাজে ছিলেন । 
তাহার রং ঠিক বরফের মত শুভ। তাহার পা” ছু'খানি সঙ্কুচিত, 
স্থতবাং জাহাজ ছুলিবার সমস্থ দ্িতীয় শ্রেণীর ডেক হইতে ক্যাবলে, 
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নামিতে হইলে খুব সন্তর্পণে অপরের সাহাবা লইয়া তাহাকে নামিতে 
হইত। তিনি ভাল করিয়া চলিতে পারিতেন না। কাণ্ডেন একদিন 
কমোডোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, --“ (0100079007৩, ইনি কে?” 
কমোডোর বলিল,_-“৬৬10০5 সান[তা [90510 10181)0030015 
অর্থাৎ, “আমার স্ত্রীর বোন স্বামীর কাছে যাচ্ছেন।” পিজন ইংলিসে 
॥1৭ এবং 1১০1 প্রভৃতি পুংলিঙ্গ ও স্থীলিঙ্গবাচক সব্বনাম শব্ষে কোন 
প্রভেদ নাই | 

প্রথম শ্রেণীতে অনেক গুলি রমণী ছিলেন, তাহার মধো কাহারও 
কাহারও বর্ণ তুষারের মত ত্র, চেহারা ক্ষীণ ও পীর্ঘ। চিখুক অতাস্ত 
উচ্চ 9 চীনদেশীয় ব্ীলোকের মত কালো রেসমের পোষাক পরা । 
ইহাদের সহিত অনেক লোকজন ছিল। শুনিলাম, ইহারা মাঝ 
জাতীয় স্ত্রীলোক । চীনের বরাজবংশ এই মাঞ্ু তাতার জাতীয়। 
তাহারা কাহার সহিত মিশিতহেন না। 

হরহাদের ঘরের পাশেই একটি ঘরে এক জন আ্ালোক থার্কিতেন,। 
তাহাকে আমরা উঠিবার দিন ও নামিবার দিন মাত্র দেখিয়া- 
ছিলাম। মার কোনও দিন তিনি ঘরের বাহির ইন নাহ। সর্বাগ 
সাদ। পরিচ্ছা্দে ঢাকা _অন্য কোনও রং নাহ হাঁহার লঙ্গে একটি 
দাসী থাকিত। তাহার স্বামী, কাছে পৃথক এক ক্যাশিনে থাকিতিন। 
আমি যদিও ঠাহাদের খুব নিকটেই থাকিভাম, [কস্ত ঠাহাকে কথন ও 
তাহার স্ত্রীর ঘরে যাইতে দেখি নাহ। হনি কোরিয়া দেশের 
হ্বালোক। এমন অবরোধপ্রথা পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাছ 
বিবাহের পর স্বামী ভিক্স কোনও পুরুষ,__এমন কি, নিজের পিঠা 
ভ্রাতাও ইহাদের সুখ দেখিতে পান না। নিলাম সিগুলে রাআকালে 
হ্রীলোকেরা ছোট ছোট কাগজের লষ্ঠন হাতে করিয়া পথে বাহির 
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এত অবরোধ সন্কেও বাহিরে বেড়াইবার একট। নির্দিষ্ট সময় আছে, 
অন্ত দেশে বে তাহাও নাই, দিনরাত ঘরে বন্ধ থাকে । 
কোরিয়া দেশে প্রায়ই স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বয়সে বড় হইয়া থাকে । 
বিবাহের প্রথাও অতি চমতকার । বর বিবাহের সময় কনের বাড়ী 
গিক্সা দরজায় জানু পাতিয়া বলিয়া একটি হংসী ছাড়িয়া দেন । আমাদের 
দেশে পুরাকালে নলরাজার বিবাহে ও দময়ন্থীর নিকট সোনার হাস 
দুতন্বরূপ ৫প্ররিত হইয়াছিল । কিম্তু এখানে হংসের অন্ত তাতৎপর্যা 
আছে । নিক্নোক্ত ঘটনী লইয়া এরপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে । পুরাকালে 
একদ1 এক হংসমিথুন ক্রীড়ায় রত ছিল, এক বাধ শরবিদ্ধ করিয়া? 
হংসটিকে মারিয়া ফেলে । হংসী কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। 
তাহার পর সে বতর্দিন ঝাচিয়া ছিল, মধ্যে মধ্যে সেই স্থানে তার 
সঙ্গীকে খুঁজিতে আসিত ও না দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিভ। 
দম্পর্ী-যুগলের প্রণয় এইরূপ প্রগাঢ় ও অবিনাশ্না হইবে বলিয়াই হংস 
লয়! এই ঘটনার অভিনয় করা হয়। বিবাহ প্রথার হহাহ একটা অঙ্গ। 
হিন্দুবিবাহ যেমন শালগ্রাম নহিলে আইন সঙ্গত হয় না, ভংস সঙ্ব্থে 
সথানেও সইরূপ।  হংসমিথুনের এহ ঘটনাটি ঠিক আমাদেড 
রামায়ণের 'ক্রৌঞ্চমিথুনের ঘটনার মত । সকল দেশেই মানবহৃদয়ে, 
চিন্তার গতি বুঝি একহ পথে প্রধাবিত। 
প্রথম শ্রেধীতে কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা ইউরোপী: 

ও চীনে মিশ্রিত জাতি, প্রব্ব-উপদ্বীপে বাস করে। ইউরোপীয়দে, 
মত নাসিকা উন্নত, অথচ গালের হাড়ও উঁচু । ইহারা চীে 

স্বীলোকের মত ঢল ঢলে ইজ্ের ও চাক্সনা কোট বা বিবিদের ম 

গাউন কিছুই পুর না। তাহাদের পোষাক,-পরনে রেসমের লুঙজ 

ও গায়ে এক গা” গহনা । ইহারা পান স্থপারি ও চুরট খাক্প এবং। 

পান করে । ইহারা খুব খাইতে পারে । প্রত্যহ প্রাতে উতিষ্কা দেখিতাঃ 


চীন জাহাজে যাত্রিদল। 


রাত্রিতে গুরু আহারের পরও, ঘুম ভাঙ্গিলে* মুখ হাত পা? ধুইবার 
পৃত্র্বাই ইহারা ক্ষুধায় অধীর হইয়া রাণীকৃত মিষ্টান্ন আহার করিতেছে? 
হ্াহারা প্রতাষে উঠিয়া যাহা। খায়, তাহাতে মামি সাত দিন জীবন 
ধানুণ করিতে পারি ! 

বাল্তি করিয়া জল আনিতে গিয়া, একজন বলিষ্ঠকায় টীনেম্যান 
জ্রাহাক ভুলিতে ছিল বলিয়া পা? পিছলাইয়া পড়িয়া গেল । ভাহার 
মতান্ত আঘাত লাগিল তব সেকাভর হইল না ব। অন্তের সাহার; 
টাহিল না। আমাদের দেশের লোক এমন পড়িয়া গেলে, কহ 
লাক আহা-উন্ করে। কিন্ত টিনের সেব্ধপ কিছুই করে শী অদূরে 
কতকগুলি চীন ও মন্যান্ত জানীয় শ্বীলোক ছিলেন । ষ্টাহারা 
বদ প্রকান্তে নাহাদা করিলেন না, তবুও তাহাদের মুখে সহানুভূতি 
প্রকাশ পাইল । 

এক চীমেমান রক্ত-মামাশয়ে শাতিহ হয়া পড়িল। 0 
উখ্থানশক্কি রহিত ; বন্দরে পৌছিলে ত্তাহার আপনার ভা হাহাকে 
ফেলিয়া চলিয়া গেল । আনরা ভাগাকে হাদপাগাল পাঠাইস্ 


. শদিলাম। অনেকগুলি স্লীলোক ভাহার সাহাদর ভগ্য তাহার হাতে 


একটি দুটি-করিক্সা ভান-ুদ্র। পিলেন । 

ছেলের বড় শঙ্খ 'ভারাবোগে এঠ লবণ পান্ঠসা একজন শর 
টনম্যান পিনাও হইতে হংকং এ তাহাকে দেখিতে আাদিতেছিলেন | 
হার সময় আর কাটে লা মুহর্ঠে মৃহর্ডে ভাতজর কশ্চারীদের 
সিক্স করিতেন, জাহাজ হংকএ কতঙ্গাণে পৌছিবে । সিঙ্গাপুর 
আসিয়া ভারের খবর পাইলেন, সব শেন হ্গা গিক্গাছে। তিনি ঘ 
অনার হইবেন মনে করিগ্লাছিলাম। নাহার কিছুই 
কেবল নির্বাক এবং নিম্পমান হহন। বসিয়া; প্লেন, চোগের ক 
পড়িল না। তাহার শোকের কথা শুনিদ্থা বপ্া দেলাজ্ একটি স্ালোক 


কন্ঠ দেখিলাম না? 


ণ৮ চীন ভ্রমণ । 


আপনার ছেলেকে কোলে লইয়া অশ্রপাত করিতে লাগিলেন । * 
তিনি সে টানেমানের কোনও সম্পকীয় লোক নহেন। 

প্রথম শেণীর ধাত্রীর মধো একটি ইউরোপীয়, তাহার ভীমারূতি 
স্ত্রীও দুইটি শিশ্পছিল। ঘেম সাহেব মহরহ তাহার চীনে আয়ার 
সঠিত কলহ করিততন। এত চেচাইতেন ঘে, লোক জমিত। তাহার 
স্বামী উএাগলাএর 101 05 বাযিতিএ" (কুঁছুলী-দমন ) 
নামক নাটকের “পিটুসিওর” মত দেখিতে খুব ঢটেঙা ৪ মনের দৃঢ় ভা- 
বাঞঙ্ীক ঘন কাল দস্থ গৌফগয়ালা ' তিনি স্ত্রী অপেক্ষা আরও চেচাইযা। 
স্গীকে খুব জব্দ রাখিতে পারিতেন । এক দিন স্ত্রী বসিয়া একটি সিক্কের 
বডি শেলাই করিতে করিতে মায়ার উপর খুব রাগিয়া উঠিলেন । 
তাহার স্বামী আয়ার উপরে বেন আরও রাগিয়া, চেচাইয়া_আন্বাকে 
বকিতে বকিতে- টেবিল চাপড়াইয়]-- কাচের গ্লাস ভাঙ্গিয়া-তাহার 
স্্ী যে রেশমের জামার্টি শেলাই করিতেছিলেন, সেটি লইয়া ছিডিয়া 
ফেলিলেন। স্ত্রী তত্ক্ষণাৎ চুপ! আপনিই সেই জামাটি মেজে হইতে 
উঠাইয়া লইয়া, নিব্ধাক হইয়া রহিলেন । এটি স্্ীকে জব্দ করিবার, 
জন্ত £কবলমাত্র রাগের অভিনয় বলিয়াই মনে হইল । নয় ত আল্লার” 
উপর বাগ করিয়া স্ত্রীর জিনিষ লোকসান করিবেন কেন" * 

দ্িতীয় শ্রণাতে একটি জাপানী ভদ্রলোক, তাহার স্ত্রী ও 
হ্ালিকাকে লইয়া এময়ে যাইতেছিলেন। ইহার বুহৎ গালার 
কারবার আছে । তিন হন এক ঘরে থাকিতেন। তিন জনে 
সর্বদাই আমোদ-এ্মোদ লইয়া বাস্ত। জাপানী রমণীরা সর্বদাই 
চচাইয়া কথ; কহিতৈন ও উচ্চ রবে হাসিতেন। কে কত ভারী, 
তাই দেখিবার জন্ত পরস্পরকে কোলে করিয়া তুলিতেন। পুক্রষটি ও 
স্ীলোকপিগকে ও স্ত্রীলোকরাও পুরুষটিকে সকলের সম্মুথে কোলে 
করিয়া তুলিতেন ' আমার আর লোক অবাক হইয়া তাহাদের অনুজ 


চীন জাহাজে বাত্রিদল। সপ 


র্গরহস্ত দেখিত। তাহাতে তাহাদের ভ্ঙ্গেপও ছিল না। সমস 
সময়ু স্ত্রীলোকরা এলোচুলে হাত ও গলাকাটা নাইটগাউন মাত্র 
পরিয়া ক্যাবিন হইতে ডেকের উপর আমিতেন। একে খর্বারুতি, 
তাহাতে ল্বী লম্বা কালো চুল পায়ের গুল্ফ অবধি পড়িত, চোখ 
ছোট ও গাল উচু বলিয়া হাসিলেই চোথ ছুটি বুজিয়া গিয়া দেখিতে 
অতি স্ন্দর হইত) সকলেরই চক্ষু সেই দিকে ছুটিত। ইহাতে 
ঠাহাদের কিছুমাত্র লঙ্জাবোধ হইত না। যেমন বালক-বাণিকারা 
একত্র খেলা করে, ভাহারাও তেমনি সরলননে নিঃশঙ্কচিত্তে বেলা 
করিতেন। তাহাদের এইরূপ স্বার্ধীন ভাবে থেলা করিতে দেখিয়া 
মামাদের অনেকেরই মনে কতই অবথা কুংসিত কল্পনা আদি । 
জাহাজে আমি ছাড়া আর একটি হিশু পরিবার ছিল। এক 
বাবাদার চোবে তাহার স্ত্রী ৪ একটি শিশু কণ্তাকে লইয়া ধাইনেছিল। 
স্বীর কালো দুল্-ট্রকি-পরা পায়ে কপার অলঙ্কার ছিল) ঘাগ্রাটি 
বঙ্গিন ছিটের; নাকে নথ ও কানে বড় বড় অনেকঞ্চলি মাকুড়ি। 
হাহারা ডেকথঘাত্রী। আর হাহাদের পাশেহ দুই জন জাপানী ও 
এদকটি ভাপানী রনণা থাকিত। সেই জাপানাদের সঙ্গে ছুই এক 
পণ্টার মধ্যে ল্েবের স্ত্রীর এত বন্ধুহ জন্মিয়। গেল মে, হদিও সে 
হাহাদের কথা বুঝিত না, তবু দিনরাত্রি জাপানীদের কাছে থাকি ত। 
স হিন্দীতে ৪ তাহারা নিজের ভাবায় কথা কহিভ | ভবে ভাবে, 
আান্দাঙ্ে অর্থের বিনিময় হহত। কথা বুক বা ন। বুঝুক) সদাই 


স্বীকে তাহা খাইতে দিত । লে তাহা কিছুমাত্র হতগতং না করিয়াই 
খাইত। চোবে নিজে কিস্তুকি লব শাজাকজি সানিয়াছিল, তাহাই 
ঘাইত। কাহারও ছোয়া খাইত না। কিম্ধ চোবেকে দেখিতাম, স্ত্রীর 
যেন গোলামটি ! 


৮০ চীন ভ্রমণ । 


প্রথম শরণীর সম্মুখে মালয় দেশীয় এক ডেকযাত্রী ছিল। সে খুব 
কর্সা ও তাহার চেহারা উচ্চবংশীক্ষ লোকের মত। মুখ বিষগ্র। সে সর্বদাই 
চুপ করিয়া থাকিত। গরীব না হইলে আর ডেকযাত্রী হইবে কেন ? 
কিন্ধ তাহার ভদদ্রোাচিত অভিমান ছিল। সে এক খানি বেতের 
ইজিচেয়ার সঙ্গে আনিয়াছিল ; তার উপরেই দিনরাত বসিয়া কা শুইয়' 
থাকিত; কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও 
একটা দেড বছরের ছেলে ছিল । সকলেরই অতি সুন্দর গড়ন এবং 
তদ্রোচিত বাবহার ও মুখের ভাব । ডেকঘাত্রা স্ত্ালোকদের থাকিবার 
আলাহিদা স্থান ছিল। সেইথানে ঠার স্ত্রী ও শিশুর থাকিবার কথা, কিন্ত, 
সে রমণা স্বামীকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিত না। সেই চেয়ার খানির 
পাশে এসে সারা পিন বসিয়া খাকিত। পরম্পরে মুখে বেণী কথা হইত 
না, চাহনিতেই প্রগাঢ় প্রণয় প্রকাশ পাইত। দে ছেলেটির অতি স্প্ত 
শরীর ও গোল গাল গড়ন। উলঙ্গ কোমরে একগাছি লাল ঘুন্শি ও 
মাথার মাঝে চুলে লাল ফিত। বাধা ; বাকী মাথা কামান | সবে চলিতে 
শিখিতেছে | আধ-আধ বুলি ব'লে দিন রাত সেই ডেকের উপর উল 
উ'লে বেড়াইত । জাহাজ শুদ্ধ লোক অনিমিষনম্বনে চাহিয়া থাকিত- 
আমার ক্যাবিন থেকে ঢুকতে বেরুতে দেখা যাইত শে দিক দিয় 
গেলে আমার সে দৃশা হ'তে চোখ আর ফিরিত না। তাদের দু'জনকে 
দেখলেই আমার মনে হতো, তারা যেন দু'জনে সংসারে একা পড়েছে 
ঘেন, মে কোনও কারণেই হোক্, সমাজদ্বার) পরিতাক্র | 

দ্বিতীয় শ্রেণাতে দুইটা মগরমণী একজ্ থাকিতেন ; তাহাদের সহি 
/কানও পুরুষ ছিল না। খালি পাইলেই তাহারা আমাদের ডেক 
চেয়ার দখল করিয়া বসিতেন । কাপ্রেনের কুকুরটি লইয্বা উচ্চ হাফ 
হাসিয়া খেলা করিতেন । অনেক রাত্রি অবধি একলা ছাদে বিক্ষিপ্ 
পরিচ্ছদ হয়ে অকাতরে ঘুমাইতেন। লজ্জার বড় ধার ধরতে, 
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না। শরীরে স্বাস্থা ও মনে আনন্দ থাকিলে যেরূপে জীবন কাটে 
ইহাদের সেইরূপই দেখিতাম। অপরে কি ভাবচে না ভাবচে ভেবে" 
আদব-কাক্দার জীতায় জীবনকে পেষণের কোনও চেষ্টা ছিল না। 
বুকের উপর অবধি লুঙ্গী বাধ! থাকে বলিয়া তাহাদের চলা ফেরা যেন 
মাড়্র-আড়ষ্ট ভাবের । জমিতে পা ঘেঁষিয়া চলিতে হয়। রেঙ্গুনে 
এক দিন আসিবার সময় মগের নাচ দেখিয়াছিলাষ্জ্ঞ মগরমনীদল 
সারিবন্দী হইয়া দাড়াইয়া একত্র অঙ্গ হেলাইয়া নাচে, দেখিতে অতি 
সুন্দর । কিন্ত আমাদের দেশের মত নাচে চঞ্চল অঙ্গ-বিক্ষেপ নাই। 

1:12 (৮972]0এর ঘে বিখাত সার্কাস আসিয়া কলিকাতায় খেলা 
(দখাইয়া গিয়াছে, তাহারা হংকং, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ ইত্যাদি স্কানেও 
এরূপ খেলা দেখাইয়া আসিয়াছে । তাহারা আামাদের জাহাজেই 
ছিল। তাহাদের চাকর-বাকরদের দেখিয়া মনে হইত, নীচ শ্রেণীর 
ইয়োরোপীয়রা অনেকটা আমাদের দেশের নীচজানীর লোকেরই মত । 
পশুর মত আচার বাবহার _খাওয়া শোয়া। স্থর ক'রে অঙ্গভঙ্গী করে 
কথা কয়া, আর কথায় কথায় দিব্যি গালা; আর অশ্লীল বিষয়ের 
সমালোচনা করা। তাহাদের দলে যে সব ক্লীলোক তারে ও ঘোড়ার 
থেলা দেখাইত, তাহাদের ও স্বভাব সংসগদোষে উন্ধপ তহয়াছে। 

সকল জ্ঞাতির স্ত্রীলোকের ভুলনায় চীনচ্চাত্রীয় আত্ীলোককে 
"দখিতাম, সর্বাপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির ; মুখে ভাসি নাহ, উচ্চ কথা নাই। 
নিচ্চিষ্ট স্থানে বসিয়া সন্তানের যন্ত্র করিতেন । 

দেখিতাম, দিও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভাষা! বিভিন্ন বলিয়া 
তাহারা পরম্পরের সহিত মিশিতে পার্িত না, কিন্তু ঠিক্ ভিন্ন জাতীয় 
'ছলেব্রা অনায়াসে পরস্পরের সহি মিলিয়া মিশিকা খেলা করিত 
শিশ্ু-ভাষা যেন একটি স্বতন্ব ভাম।, সকল শিশুই ভাবে, ভাই তাহাদের, 
পরম্পরের মনের ভাব বুঝিতে ক হয় না। 


৮ চান জ্রমণ। 


আর একটি দম্পর্তীর কথা বলি। স্ত্রীলো : টা ফরাসী জাতীয়। প্রথম * 
স্বামী ইহাকে কোনও কারণে আদালতের সাহায্য লইয়া পরিতাগ 
করেন। তারপর অনেক দিন হইনি থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিলেন । 
চার পাঁচ বৎসর হইল, এক জন ইংরাজ যুবক সওদাগর ইহাকে বিবাহ 
করিয়াছেন। ছুটি মেয়ে হইয়াছে । মেয়ে ছইটীর তাহাদের মারই 
মত চঞ্চল নীল চোখ । বিবাহের ছ"মাস পরেই প্রথম কন্তাটি ভূমিষ্ঠ 
হয়। এখন ইনি সংসারী হইয়া বেশ স্থুথী হইয়াছেন । সর্ধদা শেলাহয়ের 
কাজ লইয়াই থাকিতেন। মেয়েদের যত্র আদরের সীমা ছিল না। 
কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। স্বভাবের কোনওরূপ চাঞ্চলা নাই। 
প্রতি কথাবার্|। আচার-বাবহার সবই উচ্চ আদশের । অতীত জীবন 
হেয় হইলেও এখন তাহার প্রক্কৃতি একেবারে বদলাইয়াছে। তার আর 
বৈচিত্রাকি? একবার ভুল হইলে কি আর শোধরান যায় না? 

একটা ছোটছেলে বার বার বমি ক'রছিল ও যন্ত্রণায় অতান্ত 
কাতর হ'য়ে কাদছিল ব'লে তার বাবা আমাকে একবার ছেলেটাঁতে 
(দখাতে নিয়ে গেল। ভারা গরিব ডেক যাত্রী । ক্ীলোক যাত্রিদের 
থাকিবার জন্ত যেডেক আছে, আমি সেখানে গিয়ে দেখিলাম ছেলে. 
মার কোলে শুয়ে বডহ কাদছে। মা বাস্ত হ'য়ে কণম্না থামাবার জন্ক 
অনবরত মাই দিচ্ছেন, আর ছেলেটা অতি আগ্রহের সহিত মাই থেয়ে 
তখনই জমা ছুধ বমি করিয়া ফেলিতেছে । খাবার দোষেই এরূপ 
হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া আমি মাই দিতে মানা করিলাম ও 
তাহার পিপাসা শান্তির জন্য একটু একটু মৌরীর জল দিতে বলিলাম । 
শিশুটী অল্পক্ষণেই সুস্থ হইল দেখিয়া তার বাপ মার আর কৃতজ্ঞতার 
সীমা রহিল না। পিতা আমার কাছে এ থবর বলতে এলে আমি 
তাহাকে বুঝিয়ে দিলাম যে__ছেলেদের যত রোগ অধিকাংশই খাওয়ার 
দোষেই হয়। আগ্রছে দুধ খলেই যে ক্ষুধা পাইয়াছে বুঝিতে 
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“হইবে, তাহা নয় -পিপাসাতেও ৰূপ করে। তখন ছধ দিলে আরও 

অপকার হয়। কাদলেই যখন তখন জনপান করিতে দে ওয়া ভাল নয় । 

সে এই সকল উপদেশ অতি মনোযোগের সহিত শুনিল ও 
স্লীকে গিয়া বুঝাইয়া দিল! পরে আপনি পকেট বহিতে সব লিখি! 
লইল। যে কথা গুলি ছুই মিনিটে লেখা যায়, ভাহ। লিখিতে তার 
আাধঘণ্টা সময় লাগিল। 

একটি লোক একটি চীনে ফুল আমাকে উপহার দিলেন, তার 
কতকগুলি পাপড়ী ঝরা ও অপরগুলি ঝরিয়া যাইতেছে । অমন ফুল 
মাবার কেহ কাহাকেও উপহার দেয়। জাহাঙ্গে বলিয়াই সাজিল। 
জাহাজে ত ফুল ফটে না; আর হংকংও প্রকৃতিদন্ত ফালের রাজা নয়। 
যাহা ফুটে, তাহা অতি কষ্টে । কি চীনে, কি ইউরোপীয়ান, সকলেই 
গথানে ফুল ভাল বাসে। তাই ফুলের অসন্ভব দাম। 

থে চীনেমানটি আমাকে ফুল উপহার দিয়াছিলেন ভার কাছে 
মনেকগুপি চীনভাষায় লিখিত বই ছিল। “ঘমন হ'য়ে থাকে, তিনি 
€ঘমন ফুলভাল বাসেন তিমনি বই ও ভাল বাসেন। বই গুলিকে 
অতি নত্রকরে রেখেছেন । বই গুলির পানার হিহর ফলের পাপড়ী 
দেওয়াছিল।' আও অমনি রাখি । ই গানে ফুল রাখিবার 
উপসুক্ত স্থান বলিয়া মনে হয়। 

ছোট পাতলা একপিট ছাপা কাগ্ক্তে নিশ্মিত এই চীনে বত গলি 
দেখে আমার ইচ্ছা তে লাগল সে গুলি নাথায় রাখি, বুকে করি। 
নিজে বুঝিবার তো সাধা নাই ! তবে জিদ্রাসা করিয়া গানিলাম ছে এ 
সকল পুস্তকের মধ্ধো একথানি চীন দেশীয় প্রবাদ এবং ( 04০05850170 
উদ্ধত উক্তি সম্বন্ধে পুক্তক ছিল। তাহার ঢু'একটার ভাব নীচে 
উদ্ধত করিলাম । বাঙ্গালা সংস্তত বা ই'রাল্ঞী ভাষাম্ কতহকটা এন্দপ 
ভাদবর বচন জানা আছে বলিয়া, যেখানে সম্ভব তাহাও লিখিলাম। 


৮৪ চীন ভ্রমণ । 


বিনয় ও লক্ভাশীলতা স্ত্রীলোকের কনুৃষণ স্বরূপ ।” চীন দেশীর 
স্রীলোককে যে ভাল করিষা দেখিয়াছে সেই এ কথার তথ্য বুঝিতে 
পারিবে! এমন স্বভাবন্থলভ বিনয়নত্্র রমণীক্তাতি পৃথিবীর আর 
কোথায় 9 নাই। 

আর একটী প্রবাদের এইনপ অর্থ,_-“অসমযে অতিথি আসিলে 
সে শক্রর (তাতার ) আপক্ষাও কগ্টদায়ক হয়।” পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, চীন দেশের লোক মোটেই অতিথি-পরাক্ণণ নহে ; ভাই মরিলে ভাই 
কাদে না, অতি নিকট আত্মীয়ের ছরবস্থায় অর্থসাহাযা করে না। “লাকে 
লোকারণা বলিয়া ঘে দেশে জীবিকা অর্জন অতি কষ্টসাধা, দে 
দেশে অতিথি-সংকার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? 

“নির্বাণদীপে কিমু তৈল দানম্‌্।” প্রদীপ নিবিয়া গেলে আর 
তাহাতে তৈল দিয়া কি হইবে» একথার মন্মান্তিক তাত্পর্যা প্রাচীন 
চীনেরা ও বুঝিয়াছিল। 

আর একটা প্রবাদে মী ছেলেকে সপদেশ দিতেছেন । উহাবু 
ভাব, ঠিক নিম্নোক্ত সংস্তত শ্রোকটার মত, 

“স্থশীলোভব ধশ্মাত্মা মৈত্রী প্রাণিহিতে রতঃ। টি 
নিম্মগা বথাপঃ প্রবণাত পান্ত্রমা যাতি সম্পদহ"” 

বড়ই সারগঞর্ভ ও সদুপদেশ পূর্ণ নীতি কথা । পিতার কোলে 
উঠিতে পাইলেন না বলিয়া অভিমানে বখন ফ্রবের ঠোট ফুলিতেছিল, 
তখন তাহার মাতা তাহাকে বলিয়াছিলেন, “মুচরিত্র হও, ধর্শপরায়ণ 
হও, সকল “লাকেবুগ্সকল ভ্রীবের মঙ্গল সাধন কর, তাহা হইলে 
জল যেমন সর্বদী নক্পগামী হয্প, সকল ম্ুখ-সম্পাদ ও উপযুক্ত বোধে 
তোমাতেই আসিবে |” 

বাখিত-নদয়ের উক্তি আর একটা শ্বোকের ভাব কাতকটা নি্লিখিত 
শ্লোকের মতা, 


চীন জাহাজে যাত্রিদল । ৮৫ 


“চিরন্থ্খী জন ত্রমে কি কখন 
বাথিত বেদনে বুঝিতে পারে। 
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে 
কতু আশীবিষে দংশেনি যারে ।” 


কি আশ্চর্যা। এই সকল নানা দেশের লোকের কার্য কলাপ 
দেখিয়া আমার এতদিন মনে হইতেছিল যে, অবস্থা বিশেষে আমর 
ঘেকাজ করি, ইহারাও সকলে ঠিক সেইব্ূপ করিয়া থাকে । এখন 
দেখিলাম, লোকে জদয়ের ভাব ভাষায় ফুটাইতে গেলেও ঠিক একই 
স্বারে জদয়ের উচ্ছাস বাহির হয়। 

তার মধ্য আর একখানি পুম্তকে দেখিলাম, পুস্তক উৎসর্গ 
করিবার স্থানে যাহাকে উৎসর্গ করা হইতেছে তাহার নামোল্লেখ 
নাই,-- কেবল লেখা আছে, “চির আরাধা_ তোমাকে 1” যেন গভীর 
অন্ুরাগের আ্োত অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হচ্চে-যে কারণেই হাক 
মুখ ফুটে বলিবার ঘো নাই । 

, আর একখানি পুস্তক কোন চীন মহিলা রচিত । চীন-জাপান 
নদ্ধে তাহার, প্রণয়্ণীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আক্ষেপ করে লিখে ছিলেন। 
কোন ভাবুক পাঠক নীল পেন্সিল দিয়ে তার অনেকগুলি ছন্রের নীচে 
দাগ দিয়াছেন দেখিলাম । একটা ছত্রের অর্থ সরল ভাষায় এইনূপ,- 

“হে প্রিয়জন ! তোমার মধুর শ্মতি এ জনমে কুলিবার নয় |” 
ঠিক যেন আমাদের বঙ্গ-সাহিতোর এই সরল উক্কিটীর মত,-- 
“তুমি যে দিয়েছ দেখা ন্‌ 
পাষাণে তা আছে লেগা, 
দয় ভাঙ্গিলে সে তো মুছিবার নক্স )” 
যখন সেই চীনেমানটীর নিকট এইসব পুস্তক সম্বন্ধে কথা কছিতে 


৮৬ চীন ভ্রমণ 


ছিলাম, নীচেকার ডেকে একজন গরিব চনেম্যান তখন অতি স্থমধুর 
স্বরে বাশী বাজাইতেছিল। সকলে তাকে ঘিরে বসেছে। স্ত্রীলো- 
কেরাদূরে থেকে তন্মস্ন হ'য়ে শুনছেন। সে ঘাড় বাকিয়ে বাশীতে 
ফুৎকার দিয়ে কত রকমেরই সুর বার কচ্ছিল। বাঁশীর স্বর যেন কাদ- 
কাদ শ্বরের মত। আর এত সুষ্পষ্ট, ঠিক যেন কে কার নাম ধরে 
ডাকৃচে। তখন সন্ধ্যার আধার ঘিরে আসছিল । আর স্থদ্ূর আকাশের 
এক প্রান্তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন দেহ ছাড়া আত্মার মত জলছিল। 

একটি ভদ্রবংশীয়। ক্যাপ্টনবাসিনী রমণী একটি ছুগ্ধপোষ্য শিশু লইয়া 
একাকী যাইতেছিলেন। তাহার অঙ্গ ক্ষীণ ও মুখের ভাব অন্ন্ত 
মধুর। ছেলেটিকে নানা রংএর একথানি কাপড় দিয়া পিঠে বীধিক্না 
পরিফ্ষার পরিচ্ছন্ন হইয়া তিনি ডেকের এক প্রান্তে থাকিতেন। 
ছেলেটির গায়ে একটু ময়লা বা মাটার দাগ দেখিতে পারিতেন না। 
এদিকে তাহার এত সাজসজ্জা, কিন্তু মনে বিলাসের লেশমাত্র নাই। 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রশ্বাস কিছুমাত্র ছিল নাঁ। সুসজ্জিত 
অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকে এরপ প্রান্ব দেখ! যায় না। যখন তাহার দিকে 
দেখিতাম, চোখ সহজে ফিরিত না। একদিন চেয়ে দেখছি এমন সময় 
নিব্বাক চাহনীতে রমণী আমার স্থির দৃষ্টিকে তিরস্কার ক'রে যেন 
আমার ঘাড় হেট করে দিলেন। এইন্ূপে বিষম তিরস্থৃত হয়ে 
অন্ত দিকে চোখ ফিরিয়ে মনে মনেই বলিলাম-“টিশি । তোমায় 
দেখি নাই । যাহার “অনিন্দা-সুন্দর-মধুর” ক্ষীণ গঠন তোমার গঠনেরই 
কতকটা সদৃশ ছিল, যাহার ছায়া আর এ নম্বর সংসারে পড়িবে না, 
তাহারই কথা ভাব্‌তে ভাবতে তোমার দিকে চেয়েছিলাম 1” 

এবার একটি বিপত্বীক চীনেম্যানের কথা! বলিম্বাই এ স্দীর্ঘ প্রবন্ধ 
শেষ করিব । হংকং হইতে যখন প্রথম জাহাজে উঠলেন তখনই তাহাকে 
দেখে আমার মনে হয়েছিল ফে তাহাতে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে । 


চীন জাহাজে যাত্রিদল। ৮৭ 


অন্ত সকলের মত নয়) বেশভূষায়_তাহার অবহেলা, এবং দৃষ্টি 
শন্যময় | ৃ 

এক দিনেই তাহার মনের ভাব ও জীবনের ইতিহাস জানিলাম। 
তিনি একজন মধ্যবিত্ব অবস্থার সওদাগর । দেহ ক্ষীণ। বয়স ৩০।৩৫ 
বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্ত্রী। সর্বদা লোকের জনতা ছেড়ে 
একা! একধারে বসে থাকতেন । কাহারও সহিত মিশ। নাই--কাহারও 
সহিত কথা নাই ; কেবল অসীম সমুদ্র ও অনন্ত নীল আকাশের দিকে 
চেয়ে সময় কাটাতেন ; কেবল একটি পরিচিত সমবয়ঙ্ক চীনেমানের 
সহিত কখন কখন মনের কথা কহিতেন মাত্র। সে কথার ভাব, 
চোখের জল ছাড়া কার্লারই ব্মপাস্তর। 

আজ ঢুই বংসর হলো তীর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে । আঠার দিনের 
একটিমাত্র শিশু কন্যা রেখে তিনি চ'লে গেছেন । মাতৃহীনা মেয়েটিকে 
তিনি মার নামেই ডাকেন । প্রথম প্রসবের পরই তাহার মৃত্না ঘটে। 
কত ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, কিছু হয় নাই। তবু এখনও কেবলই 
বলেন--্যদি এ চিকিৎসা না করে অন্ত চিকিৎসা করতাম হয়তো 
তিনি ভাল হতেন ।” 

জীবনে যেন বিষম বিপ্লব ঘটেছে ইহজন্মের মত চারিদিক শূন্য 
হয়ে গেছে । হাত থেকে ক্মাল উড়ে গেলে কুড়াইয়া লইতেন না। 
বুষ্টি পড়িলে যথাসময়ে সরিয়া বদিতেন না । খাবার ঘণ্টা পড়িলেও 
খেতে যেতেন না। অন্তরে এমন দারুণ বাথ লেগেছে যে-_-সে কথা, 
সে প্রসঙ্গ, একবার তুল্লে হয়--অমনি সবাকার সামনেই ছেলে 
মাস্ষের মত আকুল হ'য়ে কাদেন। 

ঘড়ির চেনে হাতীর দাতে আকা একখানি ছোট রমণী মৃত্তি তার 
বুকে ঝুলান। ছবির অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলি ছোট ছোট কুন্দ ফুলের মত। 
আর তুষার-ধবল রংটি শ্বেত-করবী ও দ্রোপ পুশ্পের মত সাদ।। 


এসি 
' প্রথম ভ্রন্তাব । ) 

সাত দিনের দিন প্রাতে হংকং বন্দরে প্রবেশ করিলাম। বাহির 
দিক্‌ থেকে দেখিতে এমন সুন্দর দেশ আমি কখন কোথায়ও দেখি 
নাই। সমুদ্র ভেদ ক'রে পাহাড় উঠেছে; সহরটি সেই পাহাড়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়টি ১৭০০ ফিটেরও বেশী উচ়ু। সমুদ্র- 
জলের ধার হইতে স্তরে স্তরে অতিম্ুরৃশ্ত বাড়ী গুলি যেন উপরে 
উপরে সাজান রয়েছে । সেদ্শ্ঠ বর্ণনায় বুঝান যায় না,চথে না 
দেখলে অনুমান করা অসম্ভব । ্‌ | 

ঠিক সমুদ্রের উপকৃলেই প্রস্তর নিশ্মিত চওড়া রাস্তা । তার উপরেহ 
সারি সারি,ঠিক একরকম দেখতে, চারিতলা বাড়ী । দূর হতে 
দেখতে ঠিক যেন ছোট পারার খোপের মত । মনে হয়, যেন সমুদ্র- 
জলের উপর হইতেই গীথিয়া তোলা। তার গায়ে নীল বর্ণের চীনে 
হরফে নানা কথা লেখা আছে। এসকল স্থান পাহাড়েরই রাজত্ব, 
পাতরের দেশ; পথ, ঘাট, ঘর বাড়ী সবই পাতরে বাধান। বন্দরে গৃভার 
জল। অথচ উপকূলে সিঙ্গাপুরের মত একটিও জেটি নাই । এত ঘন 
বসতির দেশে জাহাজ কিনারায় লাগিলে সমুদ্র-তীরে দোকান গুলিতে 
তিষ্টান দায়; আর অত গভীর জলে জেটাই বা তৈয়ার হবে কেমন 
ক'রে? সেই জন্ত এখানে জাহাজ দূরে নঙর করে এবং বড় বড় 
চীনে বজরা ও জাক্কের সাহায্যে মোট-ঘাট নাবান উঠান হয়। শ্রমদক্ষ 
চীনে কুলির সাহাযো তাহা গুরুতর কাজ বলেই মনে হয় লা। 
অনায়াসে ও মতি অল্প সময়ে রাশি রাশি মাল বোঝাই হয়ে যায়। 


ংকং। ৮ 


| 
নৌকা সাম্পানের মত নয় এবং তাহাদের গঠন প্রণালীও অন্তরূপ ) 
সাম্পান অপেক্ষা আয়তনেও অনেক বড় । সাদ] সাদা একরপ হাল্ক 
কাঠ দিয়া অতি নিপুণতার সহিত গঠিত ও অতি স্থকৌশলে পরিচালিত । 
ইহার “ছত্রী” আছে এবং পিছনে একটা হা+ল ও বসিয়া বসিয়া অনেকগুলি 
দাড় টানিবার ব্যবস্থা আছে। পাল উঠাইবার এবং নামাইবায় ব্যবস্থা 
অতি সুন্দর; পালগুলি মাছুরের, ক্যান্িসের নয়। এত তাড়াতাড়ি 
ইহা চলা-ফেরা করে যে, পালের সাহাধা অনবরতই লইতে হয়। পাল 
সর্বদা তোলাই আছে,_-তা! যে দিকেহ হাওয়া হোক না কেন । হাল্কা 
“নীকাখানি পাল ও দাড়ের সাহায্যে তীরের মত ছুটে । বাষুভরে এক 
একবার বিষম কাৎ হয়; কিন্তু নৌকা এত হাল্ক1 যে, ডুবিবার 
কান ভয় নাই । আর সেই সময় নৌকায় সমুদ্রের ঢেউ লাগিয়া 
অতি মধুর কল্-কল্‌ শব্দ হয়। 

জাহাজ থামিবামাত্র অতিশয় বাস্ততার সহিত শত শত নৌকা, 
যাত্রী নামাবার জন্য জাহাজের চারি দিকে আসিয়া ঘিরিল। চাহিয়া 
“দি, প্রায় সকল নোকাহ চীনে স্ীলোকের দ্বারা পরিচালিত। হাল 
পরিয়াছে স্সীলোক, দাড় টানিতেছে স্বালোক | এমন দৃশ্য পূর্বের 
কখন দেখি নাই, কথন শুনিও নাহ। স্বার্ধীনভাবে, সানন্দচিন্ধে 
নৌকায় দিবারাত্র বাস হেতু স্বাস্থ্যের যে এভট। প্রফুলতা। জন্মে, তা 
তাদের প্রত্যেক অঙ্গে,_প্রতোক হাব-ভাবে জানা যায়। নীল 
পোষাকের উপর সাদ রঙের পূর্ণ বিকাশ-ঠিক যেন ছবির মত 
দেখায়। প্রাতঃকালীন স্বধা-রশ্টি সেই সকল মুখের উপর পড়িয়া 
স্বচ্ছ সরোবরে শ্রেণীবন্ধ প্রস্ুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। 
মামি যত দিন হংকং বন্দরে ছিলাম, প্রতিদিনই প্রত্যুষে ক্যাৰিনের 
ছোট গৌজলা দিয়ে উ্রব্দপ সুন্দর দৃশ্য দেখে আমার স্বপ্রভাত হ'ত। 

নৌকার তারা সপরিবারে বাস করে। স্বামী, শ্রী, পুত্র, কন্ঠ 
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কলে একত্র থাকিয়া, একত্র কাজ করিয়া, সংসার-যাত্রা নির্বাহ 
করে। এই নৌকাতেই তাদের জন্ম, তাদের বিবাহ, বংশ বুদ্ধি ও 
মৃত্যু । কত পুরুষ ধরিয়া এরূপ চলিতেছে । জমির উপর তাদের 
থাকবার ঠাই নাই, দেশে এত লোকারণ্য, এত স্থানাভাব। চীন 
দেশে এপ নৌকার ঘর-বাড়ী অনেক আছে। এক হংকং সহরেই 
চারি লক্ষ লোকের মধ্যে বিশ হাজার লোক এইরূপ জলে বাস করে। 
কান্টনে আরও অধিক। শ্ঠাম রাজ্যের রাজধানী বেংকক্‌ সহরেও 
এরূপ অনেক আছে এবং আমাদের ভারতবর্ষে কাশ্ীর দেশেও 
এরূপ অনেক দেখা যায়। 

এক একটী নৌকা ছেলে-পিলেয় ভ্তি। তারাও মা-বাপকে 
সাহাযা করে । কোন স্ত্রীলোক হয়ত পিছনে হা”ল ধরিয়াছে,_তার 
পিঠে একটা কচি ছেলে বাধা । অন্তান্থ ছোট বড় ছেলেমেয়েগুলি লগী 
ফেলে, দীড় বেয়ে তার সাহাধা করিতেছে । কাঁজে সাহাঘা 
হবে বলে সকল চীনে মাঝিই বিয়ে করে। এত শীত্ব শীত্র তাদের 
ছেলে পিলে হয় যে, মনে হয়, এক বছর, দেড় বছর মাত্র ছেলেমেয়ে- 
খুলি সব পিঠেপিঠি হয়েছে । একখানি ছোট বোটে চৌজ্রিশ বৎসর 
বয়স্ক একটি তীনেম্যানের নয়্টী সম্তান দেখিলাম । আমাকেও হারি- 
য়েছে। অনবরত সমুদ্রের হাওয়া থেয়ে সকলেরই শরীর বেশ নুস্থ। 

পাছে জলে ডুবে যায়, এই আশঙ্কায় অনেক ছেলের গলায় একটা 
ঝুড়ির মত হাল্কা জিনিষ বাধা থাকে । জলে পড়ে গেলেও মাথা 
ভাসতে থাকবে বলে এরূপ করা হয়। সেইটুকু নৌকার ভিতর 
খনেকের রন্ধনাদি করিবারও বাবস্থা আছে। একটী ছোট খাচাতে 
সুর্গী বা হাস পোষা আছে,__তারা ডিম দেয় । অনেকে আবার 
ফিরিওলালাদের কাছ থেকে ভাত তরকারী ইতাদি কিনে খাস, 
নিজেরা রাধে লা। 
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চীন ফিরিওয়ালার দেশ। লোকেরা নিজ নিজ কাজ নিয়েই 
ব্স্ত,_-আহারাদি বা অন্ত আবশ্তকীয় কাজের বিষয় তাহাদিগকে 
কিছুই ভাবতে হয় না । ফিরিওয়ালারাই সব যোগায় ; ভাতও ফিরি 
ক?রে বিক্রি হয়। চীনে স্ত্রীলোক জামা-কাপড় রীপু করে বেড়ায় ও 
অন্য ফিরিওয়ালা৷ আফিম, চা ও চুরুট বেচে যায়। 

এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই অল্প-বিস্তর ইংরাক্তী জানে। ভাঙ্গা 
ভাঙ্গা হংরাজী, খোনা স্বরে কহিয়া ইহারা নেহা আবশ্তকীয় মনের 
ভাবগুলি প্রকাশ করে। প্রথিবীর পৃর্ব-অঞ্চলের বাণিজাস্থান মান্তরেরই 
সাধারণ ভাষা ইংরাজী । শুনেছি নাকি তৃমধ্য সাগরের আশে পাশে 
সকল স্থানেই ফরাসী ভাষাই চল্তি। দক্ষিণ আমেরিকায় 
সেইরূপ স্পেনিস ভাষাই প্রচলিত । এরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘোনা ইংরাজীর 
নাম “পিজন ইংলিস্, । তার না আছে বাকরণের ঠিক, না আছে 
উচ্চারণের ঠিক,_কোনরূপে মনের ভাব প্রকাশ করা মাত্র। ভাষা- 
শাস্ত্রে স্ুপণ্ডিত মরিস্‌ সাহেব তাহার “ভাষা-বিজ্ঞান' নামক পুল্দকে 
বলিয়াছেন ঘে, ভবিষ্যতে এই পিজন ইংলিলহ জগতের ভাষা হয়ে 

ঢাবে। একথাও অসম্ভব বোধ হয় না। এ অঞ্চলের মেথানে 
গেলাম, তথাকার অধিবাসীরা, -মজ্ঞহ হোক আর বিজ্ঞই হোক, 
অন্প-বিস্তর পিজন ইংালস জানে; রাজাবিষ্তার ও বাপিজ্যবিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাই পৃথিবীর ভাষা হইবে । ফরাসী ভাষার 
এতদিন যেন্দপ প্রাধান্ত ছিল, কালক্রমে ইংব্রাজাহ তাহা অধিকার 
করিবে । 

পূর্বোক্ত নৌকার লোকেরাও এইব্ধপ ইংরাজী ভাষায় দর-দস্বার 
করে। পিজন ইংলিক্্টর ছ,একটা উদাহরণ দিলে পাঠক বেশ 
বুঝতে পারবেন । একদিন নৌকা-ভাড়া দেবার অন্ত আমার কাছে 
_কিছু ভাঙ্গান ছিল না। স্থৃতরাং নৌ-সিমন্তিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
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“ডলারের চেঞ্জ (ভাঙ্গানি ) আছে ?” স্ত্রীলোকটা বলিল,_-])০]121 
719 706 ৭7 অর্থাৎ, “ডলারের ভাঙ্গানি আমার নাই 1” আর এক 
দিন হংকং সহর দেখে ফিরতে অনেক রাত্রি হ/য়েছিল। “সাম্পান” 
“সাম্পান” করে হাঁক দিলাম, একজন স্ত্রীলোক নৌকা নিয়ে 
এল। অত অন্ধকার রাতে অতগুলি জাহাজের মধ্যেঠিক আমার 
জাহাজথানি খুজে নেওয়া বড় সোজা কথা নয়। স্ত্রীলোকটা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিল,--“সিপ্‌্৮ £  অর্থাৎ_বে জাহাজে আমি যাইতে চাই 
তার নাম কি? আমি বলিলাম,-- “পালামকোটা 1” 

স্গীলোক | পালামকোটা,_ ইংলিস সিপ.? অর্থাৎ, ইংরাজের 
জাহাজ কি? 

আমি । হাইংলিস সিপ্‌। 

স্ীলোক 1 গাছ হারতনে অর্থাৎ, তার কি দুইটা মাস্তল আছে? 

আমি । হাঁ) 1১৮০ 00285৯ 

স্গীলোক | [92 ১1172৮07০$ অর্থাৎ সিঙ্গাপুর থেকে 
আস্ছে কি £ 

আমি । ভী, টাটা উ)৮51715, 

ঈ্ীলোক 1:10 আআ) 0071080৯ 2 অর্থাৎ,কাল কি 
এময় যাবে ? 

আমি। হা, কাল এময় যাবে। 

এই সকল প্রশ্রের উত্তর পেয়ে সেই চতুরা মেয়ে মাঝি এত 
জাহাজের মাঝে আমাকে ঠিক জাহাজে পৌছিয়ে দিল। 
.. নৌকায় বসিয়া ইতস্ততঃ দেখতে দেখতে দেখলাম যে সে 
একাই ভাল ধরেছে, পালও তুলেছে । তাকে আর কেউ সাহাষ্য 
করবার নাই। ছোট ছোট ছেলে গুলি ছত্ীর ভিতর ঘেঁধাঘেফি 
করে এ ওর গায়ে পা তুলে দিয়ে ঘুমাচ্চে। ছুই তিন মাসের একটি 
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ছোট মেয়ে একধারে শুয়ে রয়েছে । মায়ের জন্য তার পাশেই একটু 
অতি অপ্রশস্ত শুইবার ঠাই । 

বিশ্মিত হঃয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম, “তোমার স্বামী কোথা?” স্ত্রীলোকটা 
বলিল,_-“তিন মাস হল মারা গিশ্বেছেন ; তখন এই মেয়েটি আমার 
পেটে ।” বল্তে বল্তে তার যেন সব অতীত কথা স্পষ্ট মনে জেগে 
উঠল; গলার স্বর বাম্প-গদগদ হ'ল । অন্ধকারে যেন এক ফোটা 
পবিত্র চক্ষুজল চোখে মুক্তার মত দেখা দিল। কি করবে। উপর 
ঠইতে কেড়ে নিয়েছেন, উপায় ত নাই । তারই ছোট “ছাট প্রতিমুন্তি- 
গুলিকে দেখে সে কোনরূপে দিন গুজরান করে। যার শরীরে স্বাস্থা 
আছে, উচ্চ আশ] ত্যাগ করিতে পারিলে তার আবার ভাবন। কিসের ? 
জাহাজে পৌছিলে পর ৩০ সেপ্টের পরিবর্তে আমি তাকে কিছু বেশী 
দিলাম। নির্বাক রুতচ্ছতাঁ যে কাকে বলে দেই দিন মামি প্রথম 
'শথলাম। 

চীন দেশে মেয়েপুরষে দিন নাই রাত নাই সন্বক্ষণহ খাটে । 
কখনও কখনও বাশিশুটিকে পিঠ থেকে নামিয়ে কোলে নিয়ে মাই 
দেয় ও ভয়ে ভয়ে এবং সলঙজ্জ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দোখে, কেউ 
ভার দিকে" চেবে দেখছে কি না। চীনেম্যানর! তাকায় না, অন্য 
দশের লোকেরা তাকার । 


বিশ্মস্কর ব'লে মনে হয়েছে । কলিকাতা হতে এত পগ শিল্ধা- 

ছিলাম কেবল দেশে চীনেমান দেখব বলে । ব্রঙ্গ ও মালয় দেশ 

আমার তত ভাল লাগে নাই । তাদের সম্বন্ধে বেশা কিছু জানি 

না লিখিও নাই । কিন্তু চীনদেশ ও চীনেমানের কাশাকলাপ আমি 
__ পুঙ্ধানুপুঙ্ধরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি! 


৯৪ চান ভ্রমণ । 


এই সকল চীনে ক্ড় বজরা ও কিস্তী নৌকা (জাঙ্ক) ও সাম্পান 
ছাড়া বন্দরে বিস্তর অর্বপোতও দেখলাম | নানা দেশের ছোট বড় 
নানা আকারের অর্ণবপোত নানা রকমের নিশান উড়িয়ে গতায়াত 
করিতেছে । তার মধ্য অনেক গুলিতেই “ডাগন” আকা নিশান 
উড়িতেছে। ইংলগ্ডের যেমন “ইউনিয়ন জ্যাক,” চীন রাজোর তেমনি 
“ডাগন” -গিরগিটির মত এক রকম জানোয়ার অঙ্কিত নিশান। লাল 
কালো হল্দে রঙে ড্রাগন আকা,-দেখলে মনে হয় যেন ঘথার্থ ই ই] 
ক'রে কামড়াতে আস্ছে। চীনরাজা নিকটে ব'লে সকল জাতিই 
এখানে চীনে নিশান উড়ায় । এই সকল জাহাজের মধ্য অনেকগুলিই 
রণতরী,-_মানোয়ারী জাহাজ ও ক্রুজার জাতীয় জাহাজ দিনের মধ্যে 
চর ও দশ তপোনের খানি যাতা- 
মাত করে। তাহাদের 
সম্ভাষণার্থ হংকংএর নিকটস্থ 
কাউলন কেল্লা হইতে অহ- 
রহ তোপধবনি শুনা যায়। 
চীন সমুদ্রে গিয়া অবধি 
আমার সর্বদাই কুষ-জাপান 
যুদ্ধের কথা মনে হ'ত। 
সকল সভা দেশেরই রণ- 
তরী, পাছে কোন গোল- 
মাল উঠে এই আশঙ্কায়, 
সদাই ষৃ্দ্ধার্থ ম্থসজ্জিত 
আছে। জাহাজের সকল 
লোকের মুখেই রুষ-জ্জরাপান 
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পরী । - ষুদ্ধের কথা। 


হংকং । ৯৫ 


সকল জাতিরই জাপানের দিকে টান। মন কি একটা বৃদ্ধ 
ফরাসী সওদাগরের ও দেখলাম জাপানের প্রতি সহান্ুভৃতি। তিনি 
অতি সরলভাবে ব,লতেন,--প্যেমন একটা বড় লোকের সঙ্গে একটি 
ছোট ছেলের কুন্তী হলে সকলেরই ছেলেটার দিকে টান হয়, তেমনি 
সকল লোকেরই জাপানের জন্য সহান্ভৃতি স্বাভাবিক । তবে জাপান 
খন বড় বড় যুদ্ধে জিতবে, তখন আবার অনেক ইউরোপীয়ানের 
চোখ টাটাবে। এসিয়াবাসীর কাছে ইউরোপের পরাস্ত হওয়া বড় 
অপমানের কথা । বিজিত অন্তান্ত এসিয়াবাসীর তাতে চোখ ফুট্‌ুবে। 
ইংলগ্ডের জাপানপক্ষ সমর্থন কেবল মৌখিক মাত্র। স্বার্থ আছে 
বলেই ইংলগু এবূপ করিতেছে । জাপানের দ্ুদ্দিনে ইংলগ্ড কথনও 
সাহায্যার্থ অগ্রসর হবে না। জাপান হারিলে জাপানের অস্তিত্বই লোপ 
পাইবে । আর এখন জাপান যতই জিতুক, শেষে তাকে হারিতেই 
হ'বে--যদি কুষিয়ায় ঘরোয়া গোলমাল না বাধে |” * 

প্রতি বন্দরেই জাহাজের জন্য সংবাদপত্র লওয়া হহত, তাহা 
হইতে যুদ্ধের অনেক খবর পাইতান। এইতো ভীষণ চীন সমুদ্র, 
জাপানের দিকে আরও ভীবণতর । টপেডোর আঘাতে 9 গোলার 
চোটে যখন হ্বাহাজখুলি চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া সমুদ্রগর্ডে প্রবেশ করে, তখন 
কত শত লোক এক নিনেষের মধো বিনষ্ট হয়। ডুবে মরা, পুড়ে 
মরা, বস্ব-সেলের আঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড বিএগ্ড হ/য়ে মরা, কি ভীষপ- 
যন্ত্রণাদায়ক । এরূপ ব্যাপারই সেখানে দিবানিশি ঘটিতেছে; আম্মীর- 


৮ পাশ শীিশীিিশিশিপিপিপ্পপপাপা পিপি 


* এই প্রবন্ধ লেখার পর রুষ-জাপান-বৃদ্ধ থামিয়াছে । সাফিণ রাজের প্রেসিডেন্ট 
কজভেপ্টের আন্তরিক চেষ্টায় উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি-বক্ধন হইয়াছে । এই যুদ্ধে 
জাপান পৃথিবীতে কিরূপ গৌরব, কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাত কারয়াছেন, তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই। রুবিরার ঘরোর়াবিবাদ এখনও মিটে নাই । এগ্রস্থে সে সব কাহিনী 
বর্পন। কর! আমাদের উদ্দেক্ট নহে ।লেখক। 


৯৬ চীন ভ্রমণ । 


স্বজনের কুশল-কামন' বার্থ ক'রে অসংখ্য মানব, পতঙ্গের মত প্রাণ, 
বিসর্জন দিতেছে 

এদিকে ঘেমন হংকং দ্বীপ, অপরদিকে অনতিদুরে চীন-সম্রাটের 
শাসনাধীন চীন দেশ অবস্থিত । ছুটী এত নিকট নিকট যে, গোলা- 
গুলি মারিলে তাহা হংকং দ্বীপ হইতে তথায় পৌছায় । অনেক নৌকা 
সীমার ও জাহাজ অনবরত হংকং হইতে তথায় যাতায়াত করিতেছে । 
তার মধ্যে একটা স্থান ক্যাণ্টন। 

চীনরাজোর দক্ষিণ অংশে যত নগর আছে, তার মধ্যে ক্যাণ্টন 
সর্ববপেক্ষা বড় সহর, স্বনাম-প্রসিত্ধ একটা নদীর তীরে অবস্থিত । 
হংকং হইতে আমেরিকান কোম্পানীর জাহাজ দিনে দু'খানি সেখানে 
যায় আসে এবং বারো ঘণ্টায় হংকং হইতে ক্যান্টনে গিয়া পৌছায় । 
পুর্নেই বলিয়ছি এ সকল অঞ্চলে আমেরিকানদের কাজ কারবারই 
বেশী। সেইন্ূপ নিকটবর্তী আরও অনেক স্থানে তাদেরই জাহাক্ত 
যাতায়াত করে । ক্যান্টন যাইবার জাহাজ গুলির নীচের তলায় 
কেবল ট্যাঙ্ক” অর্থাৎ বড় বড় চৌবাচ্চায় পরিপূর্ণ । সেইথানকার 
জলে নানা রকমের মাছ জীয়াইয়া আনা হয়। জাহাজের অন্তান্থি 
তালা চীনে যাত্রীতে পরিপূর্ণ। জাহাজে অবশ্থিতিকালে চীনে 
যাত্রীদিগকে একটা প্রশস্ত কামরায় তাল! চাবি দিয়া রাথা হয়। এপ 
করার কারণ, পুর্বে চীনদেশে বোদ্বেটে দস্থার সংখ্যা অতিশয় বেশী 
ছিল। তাহারা যাত্রী সাজিয়া জাহাজে উঠিত এবং জাহাজের সকলকে 
হতা। করিস তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিত। তাই সকল যাত্রী- 
দিগকেই আবদ্ধ করিয়া! রাখা হক্স। 

ক্যান্টনের মত বু লোক-পূর্ণ সহর আর কোগাও নাই। সহরটি 
আয়তনে খুব বড় নহে, অথচ তথায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। 
কলিকাতায় দশ লক্ষ লোকের বাস। নদীর উপর বোটে বাস কৰে, 


হংকং । ৯ 


এদন লোকের সংখা পাচ লক্ষ । নদীমধ্যস্থ একচী দ্বীপে বিদেশীদের 
আছ্ডা। সেখানে যাইবার সাকোর পথে সর্বদা প্রহরিগণ পাহারা * 
পিয়া থাকে । পৃর্কেই বলিয়াছি, বিদেশে দ্বীপই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ 
স্ান। কারণ দেখিতে ঘতই ভাল মানুষ হউক, নিজদেশে বিদেশীকে 
অসহায় পাইলে চীনেম্যানরা তাহার প্রতি বড়ই অত্যাচার করে। 
এখানে আফিম্‌ বিক্রয়ের কোনও মানা নাই বলিয়া, আফিম্সেবী 
ইানেমানেরা কাপড় তোরও প্রভৃতির ভিভর করিয়া এখান হইতে 
লুকাইয়া হংকংএ আফিম্‌ লইয়া বায়। সেই কারণে হংকংএ জাহাজ 
"াছিলেই শিখ পুলিস আসিয়া চীনে যাত্রীদের কাপড় ও বানের 
(ভিতর আফিম্‌ আছে কিনা তাহার তদস্ত করে। 

জাহাজ নঙর করিয়া সিঁড়ি ফেলিবাঘাত্র অসংখ্য ফিরি ওয়ালারা 
আয়া জাহাজে উঠিল। তারমধো অনেকেই খাদ্য্রবোর বাপারী। 
4$ বড়বাকে করিয়া রীধা ভাত মাছ ভক্রকারী প্রতি আনিয়া, 
তাহারা দৌকান খুলিয়া বসিল। জাহাজে বসিয়াই চীনে যাত্রী 
তাহাদের নিকট হইতে ব্লাধা ভাভ তরকারী কিনিয়া খাইতে লাগিল। 
১মেমানের আহারের কণা বিস্ত করিয়া বলা মাবশ্তাক; আন্ত 
প্রবন্ধে হাহা বলিবণ। 


হংকং | 
[দ্বিতীয় প্রস্তব |! 


জহাজ নঙর করিলেই যে তখনি নামা যায়, ভাহা নহে । ডেকেল 
চারিদিক কাধের সমান উচু মোটা কাঠের পাচিরে ঘেরা । এইটি 
খুলিতে হয়। ডেক হইতে জল প্রায় ৯০ কি ১৫ হাত নীচে। সেখাছে 
নামিবার জন্য সিঁড়ি ফেলিতে হয়। এ সব ঠিক হইলেও প্রথম অবস্থায় 
বাত্রীয় এত ভিড় হয় যে, তাহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করা দুঃসাধা : 
ইতাবসরে অসংখা ফিরিওয়ালা নানাপ্রকার বিক্রয়ের দ্রবা লইয়' 
জাহাজে বেচিতে আসে । আহারের দ্রবাই তার মধো সঙ্গ প্রধান। 

বড় বড় বাকে করিয়া ভাত) তরকারী, মাছ, মাংস ইন্যাদি নান" 
রকম রাধা জ্ব্যাদি আনিয়া ফিরিওয়ালারা জাহাজের আশে পানে 
দোকান খুলিয়া বসে। জিনিষগ্লি এমন স্থকৌশলে সাজান যে 
রাশি রাশি দ্রব্যাদি থাকিলেও একটা পড়ে না বা ভাঙ্গে না,বাহির 
করিয়া লইতে বারাখিতে কোন অস্থৃবিধা হয় না! ফিরিওয়ালাদের 
ভাবেই উনান আছে । গরম থাকিবে বলিয়া সেই সব উনানে দবাগুলি 
বান থাকে । সব থাবারই গরম পাওয়া যায়| 

নিজে অগ্সিমান্দো ভূগি বলে পরে কিখায়। কেমন করে খায় ৪ 
কিরূপ হুজম করে এ সংবাদ লইতে বড়ই ইচ্ছা হয়। তাই অনিমেষ 
নম্বনে চীনেমানদের খাওয়া দেখিতাম। 

তাহারা কথনও আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'তে দেয় নী) শত কাজ 
থাকিলেও যথাসময়ে খাইবেই খাইবে । গরম জিনিষ ভিন্ন কখনও ঠাণ্ু 
জিনিষ তাহারা খান না। কখনও হাত দিয়ে খায়না। “চপস্ত্রীক" 


হংকং । ৯৯ 


ম্মমক এক প্রকার কাঠি আছে, তাহাই ডান স্লীতের অঙস্কুলির ছুই 
দঁকে দুইটী ধরিয়া তদ্বারাই 'আহারীয় ্রব্যা্ি অন্তি দক্ষতার সহিত * 
উঠাইয়া খায়। পূর্ষেই বলিয়াছি, তাহাদের প্রধান আহার ভাত ৪ 
দাছ। মাঙ্খখানে একট্ী বড় পাত্রে করিয়া ভাত রাধা হয়। পাত্রের 
চতুঃপাশে কাঠের 
থালার উপর কাচ- 
কড়ার বাটাতে তর- 
কারা সাজানথাকে। 
সকণে চতুর্দিকে 
ঘিরিয়া বসে। পরতো, 
কে এক একটা 
ছোট পেয়ালা করি- 
য়) ভাত লইয়া বাম 
হাতে করিয়া মুখের 
কাছে ধরে ও ডান 
হাতের কাটী পিয়া 
অম্ল অনল ভাত মুখের 


চীনের তোজনপাত্র । 
(বা উঠাইয়া দেয়) আর মণো মধো এইজাপ হরকারীর বাটী 


হইনতহ9 তরকারী উঠাইয়া লইয়া মুখে দেয়। ছিব্ড়ে বা মাছের 
কাট: এ কঠি দিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া সুধে এক জায়- 
য় জনা করে। এত দক্ষতার সহিত তাহারা কাঠি ড্টী চালনা 
করে যে, একটী ভাত বা একটু হরকারী স্থানাস্থরে পড়ে লা। 
অনেকেই এক বাটি হইতে তরকারী লইয়া থাকে । বিক্রেতাও 
মধো মধ্যে আপনার দ্রব্য হইতে উঠাইয়া লইয়া খায়। এক সঙ্গে 
ধায় ও বেচে। পসকুড়ী” বলিক্লা কোনও বিচার নাই । খেয়ে 


ছু! 


১০০ চীন ভ্রমণ । 


চায় না ও মলংলাগের পর জলশৌচ করে না, কাগজ বাবহান 
করে। জল বাবহারে বড়ই নারাজ । এক পেয়ালা রাধা ভাত ৪ 
চার রকম তরকারীব্র মূল্য ২ সেন্ট, মর্থাৎ ছপয়সা মাত্র । এইরূপ দ্বই 
পেয়ালামাত্র ভাত পাইলেই তাহার এক বেলার খোরাক হয় । তারা 
তিন বেলা খায়,--সকাল ৮টা ছুপুর ১টা ও সন্ধা! ৬টা। খাবার পরেমাণ 
পুরিলে, আমরা দুইবারে যত খাই তদপেক্ষা তাহারা অনেক কম খায়। 

চীনেমানদের হজমশক্তি এত সতেজ থাকে তার অনেক কারণ 
আাচ্ছ। কাঠি পিয়া অল্প অল্প ভাত উঠাইয়া খায় বলিয়া আস্তে আন্ে 
বেশ চিবাইয়া খাওয়া হয়। খেতে বসে তারা কখনও জল থায় না। 
ঠাণ্ড সরবত প্রভৃতি জিনিষ কখন 9 খায় না। মাঝে মাঝে ছোট 'পয়লায় 
ক'রে ঘধ চিনি বিহীন সব্জে চা সিদ্ধ খায়; একত্রে বসিক্বা খাইকত 
খাইতে নানা গল্প করে । পরিমাণে অল্প খায়। আস্তে আস্তে আনেক 
ক্ষণ ধরিয়া খায়। যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করে। ধনী হইলেও বসি্বা 
হয়] সময় কাটায় না। অন্য কিছু করিবার না থাকিলে জুয়া খেলে। 
€লথা পড়ার সহিত বড় একটী সম্বন্ধ নাই । সদা সম্থষ্ট চিন্তে মানব 
আনন্দ লইয়াই আছে। সকল শ্রান্তি, সকল ব্যথা আফিম সেবনে জুড়ায় 
এই সফল নানা কারণে যা খায় তাই স্থহজম হয়, দেহও খুব স্ুত্ত ও 
সবল থাকে । আজ কাল যে আমাদের দেশে দেশশুদ্ধ লোক ডিন্পেপ- 
সিয়ায় ( অগ্নিমান্দা রোগে ) ভুগ্চে, তার একটি প্রধান কারণ ভাড়া- 
তাড়ি খাওয়া । পাচ পাচটি আঙ্গুলের সাহাযো, আফিস স্কুল যাইবার 
বাস্ততায়, ভালরূপে না চিবাইক়া তাড়াতাড়ি আহার সেরে ফেলা 
অনুচিত । আমাদের মধ্যে খাওযা-দাওয়া একটী অবহেলার কাজ 
হইয়; জ্লাড়াইয়াছে। চীনেম্যানদের কিন্তু খাওয়াটাই সর্বাপেক্ষা 
প্রধান কাজ । 

তবে তারা খা যা তা। সেসব খানের কথা ভাবিলেও বমি 


২কং। ৯০৯ 


আসে। অতি জঘন্য দ্রব্যাদি, যাহা সকল দের সকল লোকের 
হেয়, চীনেম্যানরা তাহা, আদরের সহিত খাক্ষ। যদিও তেলাপোকা * 
থাওয়া দেখি নাই, কমিজাতীয় একরূপ পোকা খাওয়া স্বচক্ষে দেখি- 
যাছি! অতি উপাদেয় থাগ্য বলিয়া তার জন্য আলাহিদা বেশী দাম 
দিতে হয়। ছোট ইন্দুর, বড় ইন্দুর ভাজ! দোকানে দোকানে টাঙ্গান 
থাকে | পাখীর মধ্যে বাস উহাদের বড় প্রিয় খাগ্ক। সুধু পালক ও 
নাডি-ভূড়ি বাদে পায়ের নথ হইতে মুখের ঠোট অবধি রাখিয়া আস্ত 
ভাজ) হয়! চতুষ্পদের মধো পাঠা, ভেড়া প্রস্ততি উপাদেয় মাংস 
থাকিতৃত ইহারা শৃকরমাংসই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে করে। 
তারমধো আবার সর্বাপেক্ষা স্ুস্বাব অংশ নাসিকার অগ্রভাগটুকু। 
জাব জন্ধর নাড়ী ভূড়ির ভিতর হইতে বিষ্ঠাদি সাফ করিয়া তার ভিতর 
ঘোড়া মাংস পুরিয়া ভাজা অতি উপাদেয় খাগ্য | আর চর্বি 9 রক 
দিয় এক প্রকার ঝোল প্রস্তত হয়! তাতেই ডুবিয়ে এই সকল মাংস 
থাহতে তারা আরও ভালবাদে। আনার নিজের মদিও খাওয়া দাওয়া 
সপ্গন্কে বড় ঘ্বণা নাই, তবু আমারও এসব কথা মনে হলে স্থির-সমূদরে 
সামুদ্-পীড়া হবার উপক্রম হতো! কিন্ধ এরা বেরূপ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন: 
ভাবে খায়, তা দেখলে এত জঘন্য ক্িনিম খাওয়ার নে বিকট তাহ 
কতক পরিমাণে কমে বায়। 

্টানারের উপরেই ফিকিওয়ালাদের নিকট বসিয়া চীনেম্যানর 
কিনূপে খাইতে লাগিল, এখানে সেই বর্ণনাই করিপাম । নিজ নিক্ষ 
বাড়ত ৭ হোটেল প্রন্ততি স্থানে যেজপে আহার করে, তাহা 
অনেকটী উীক্মপ। সচরাচর তার! চেয়ারে বা ট্রলে বলিয়া কাজ 
করে ও টেবিলে খায় । অনন্তোপায় না হইলে কখনও মা্টাতে উবু 
হইয়া বঙ্গিয়া আহার করে না এবং কাজও করে না। জাপানীরা 
কিন্তু আমাদের মত মাতীতে বলিয়া আহার করিতে ভালবাসে এবং 


শরম 
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মাটাতে বসিয়া কর্তি করারও পক্ষপাতী । তবে আমাদের মত বঙ্গে 
না,- হাটু পাতিয়া ঝর মত বসে। 

এই থানেই চীনে হোটেলের কথা বলিয়া রাখি । হংকং সহ্রে 
টানেদের একটা হোটেলে আমি গিয়াছিলান | দেখানে অনেক ঘন 
্ষিনিষ এবং নূতন প্রথা দেখিলাম । চীনে হোটেল গলি-ঘুতে। 
আমি যে হোটেলের কথা বল্‌্চি, এ হোটেলটী খুব বড়; সহপের মধো 
জনতাপূর্ণ একটা স্থানে অবস্থিত এবং ঘারপর নাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
হোটেল লোকে পোকারণ্য। অনবরত লোক চঢুকিতেছে ও বাভির 
হইতেছে । দরজায় চীনেম্যান কেরাণীরা লোকের হিসাব রাখিতেছে। 
ইউরোপীয় বা অন্য জাতীয় কর্মচারী কেহই নাই। হোটেলটি ই 
ভাগে বিভক্ত ; একভাগে সাহেবী রকমের থানা হয়, অপর দিকে টানে 
রকমের ; শেষোক্ত ধারেই ভিড় বেশী । 

হংকং সহরের একজন চীনে গৃহের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই 
মামাকে থাওয়াইবার জন্য হোটেলে আনে । আমার দেখামাত্র উন্দেশ্থ 
ছিল। ঘেদ্িকে চীনেম্যানের থাওয়া হয়, ৫সই দিকটিই আমার ভাল 
লাগিল। তৎপরে হোটেলের অপর দিকেও গেলাম । সেখানে গিছে। 
দেখি. পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সাজান ঘরগুলি বিশু অশ্লীল ছবিতে পরিপূর্ণ । 
ীনেমানর ব্রাণ্ডী, হুইস্কী প্রভৃতি তেজস্কর মদ পান করে না। 
আফিমসেবিদের ওনব বড় সহ হয় না) কারণ আফিমে আলম্ত আসে 
ও মদে'উত্তেজ্গন। বাড়ায়। ভাই তারা নেহাত ক্ষীণবল বিদ্বার রম 
প্র্থতি মস্ত ভালবাসে । তাও আবার অদ্ধেক লিমনেড মিশিয়ে পান 
করে। এন্প মদ খাওয়া দেখে আমি আর হেসে বাচি না। আর 
ইহাদের “চাট কুবড়ার বিচি ভাজা, শদাসিন্। ও সর্বতীনেবু। আহারের 
সময় খাগ্তদ্রবোর ছিব্ড়ে কাটা ইত্যাদি সেই ধোপ দেওয়া টেবিলঢাকা। 
কাপড়ের উপরেই ফেলিতে হয়) আহারাস্তে সবশুদ্ধ চাদরখানি উঠিয়ে 


ংকং ১০৩ 


নিয়ে যায়। খাওয়া শেষ হইলে পরিস্কার কাচকড়টর পাত্রে অডিকলম 
স্থগন্ধি গরম জল ও সাবাঙউ এবং এক একখানি 4ধ্ধবে ভিজান ভাজকর 
তোয়ালে এক একটি লোকের জন্ম প্রস্তর্তথাকে । হাত মুখ ধুইয়া 
মুছিয়া চুরট থাইতে খাইতে বাহির হইতে হয়। এত উপাদেয় দ্রব্যাদি 
উপভোগ করার মুল্য এক ডলার মান্র। 
জাহাজ হইতে নামিবার আগেকার আর একটী ঘটনা পাঠক 
নহাশয়দের জানা উচিত। জাহাজ নঙর করার পর সিঁড়ি ফেলা হইলেই 
জন কতক চীনে ধোপানী কাপড় নিভে এলো। তাদের মধো এক জন 
এলোচুলে প্রথম শ্রেণীর সেলুনে ঢুকলো । সে তথায় 'আসিবামাত্রই সব 
চাকর-বাকর তার কাছে পতঙ্গের মত এসে উপস্থিত হ'লো। সেও 
চির-পরিচিতের মত অতি অল্লসময়ের মধোই কাহাকে বা মি হাসি 
কাহাকেও বা মিষ্ট কথা উপহার দিয়ে আমার ছোকরা চাকরের পিট 
চাপড়ে বাল্লেমা গেল যা ছু ছেলে, তুমি আমাকে এতক্ষণ বল 
নাই ঘে ডাক্তার সাহেব কাপড় কাচাতে চান!” ছোক্র! এন্ধপ 
বাবহারে বড়ই খুসী হয়ে বললে, “আমি এখুনি ভাষ্ট বলতে যাচ্ছিলুম 
উই | কিন্তু 81৫ দিনের ভেতর দেওয়া চাই |” 
তারপর,দিন শ্লামাকে বলিল, “ধোপানী আপনার কাপড় কালই 
আনবে বাললে।” আমি ছিজ্তাসা করিলাম,“তুমি কেমন করে 
জানলে? আমি তো এত শীঘ্র তোমাকে তার বাড়ি ভাগাদার জন 
যেতে বলি নাই ? কেন তবে সন্ধাবেল।া ভার বাড়ি গিক়েছিলে বাপু ?” 
সে ঘাড় নীচু ক'রে রইল, এ কথায় আর উত্তর দিতে পারিল না) 
কাপড় কাচিয়া আসার পর সে মামাকে বলিল,__“গ্রাতি কাপড় খানির 
জন্য ধোপালীকে ১৫ সেন্ট দিতে হবে।” অন্যে ১ সেন্ট দেয় জেনে ৪ 
আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে তাই দিলাম । দশখানি কাপড় কাচার মুল্য 
১০ ডলার অর্থাৎ দুই টাকা এক আনা লাগিল। 


৯৮ চীন ভ্রমণ 


যাও্রীর ভিড় একুটু কমিয়া গেলে জাহাজ হইতে নামিলাম। ফ 
“নৌকার সাহায্যে তীঠ্আসিলাম, সে নৌকায্স সপরিবারে একটি চীনে 
গৃহস্থ বাস করে। পা+ল তৌলাতে যাই নৌকাখানি বাষুভরে হেলিল, 
অমনি আমাদের ভয় হইতেছে বুঝিয়া নৌ-সীমস্তিনী বলিয়া উঠিলেন_- 
“০ 9৮৮1 ০6০1৮ অর্থাৎ_-ণভয় নাই, ভয় নাই |” 

তীরে নেমে দেখি ক্যাণ্টন হইতে একখানি জাহাজ তখনই আসিরা 
পৌছিয়াছে। তার যাত্রীদের নিকট আফিম মাছে কিনা তদস্ত করিতে 
করিতে অনেকজন শিখ পাহারাওয়ালা চীনেদের উপর নানারূপ তশ্বি- 
তাগাদা করিতেছে । আমর] হিন্দিতে পথ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা 
ছইথানি রিকৃস ডাকিয়া দিল। রিকৃসওয়ালারা আমাদের দুই জনকে 
প্রত্যেকের ৫ সেপ্ট ভাড়ায় পোষ্টাফিসে পৌছিয়া দিল। হংকংএ 
নামিয়াই প্রথম দৃশ্য দেখিলাম,_কোন চীনে মৃতবার্তির অন্তোর্টির জন্য 
তাহার মৃত দেহ শ্শানে লইয়া যাইতেছে । 

ধনী লোক মারা গিয়েছেন, তার শবদেহ বাক্সে বন্ধ করিয়া লইয়া 
যাইতেছে, আর তার পিছনে পিছনে রিকৃসর সারি চলিয়াছে। অনেক 
গুলিতেই উচ্চৈ-স্বরে রোকগ্ঘমান। চীনে স্ত্রীলোক মুখ ঢাকিয়া বসিন্মা 
আছেন । তাহাদের সকরুণ আগ্তনাদ শুনিয্া মনটা কেমন হয়ে গেল। 


ভাবতে ভাবতে অধীরা। ই”চ্চেন। আমারও নিজের বাড়ির কথা মনে 
হ'তে লাগল। জাহাজের উপর অনেক দিন বাদে চিঠি পত্র পাওয়া 
যায়। কে কমন আছে ভাবিয়া মনটা যেন বাড়ী আসবার জন্য বান্ 
হয়ে উঠল । 

ডাকঘরে গিয়ে বাড়ীতে চিন্তি লিখিব ব'লে টিকিট কিনিবার ভন্ত 
একটি ডলার দিলাম । চীনে পোষ্টনাষ্টার বলিল, “এ ডলার এখানে চল্বে 
না।” টাকা সিঙ্গাপুরে চলে না। আবার সিঙ্গাপুরের ডলার এখানে 


হক । ১০৫ 


চলে না। আবার এখানকার ডলার এময়ে দলে না। সব আলাহিদা 
ছাপ মারা, তাই অচল। চীন মুলুকের :9 টী এক অদ্ভুত ব্যাপধর, 
পঞ্চাশ ষাট ক্রোশ গেলে পরেই যেন সবর্প্বদূলে যায়। ভিন্ন ভিন্ন রকম 
চীনে ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা, ডাকটিকিট, ও আইন । অথচ মানুষ 
গুলিকে দেখিতে ও তাহাদের রীতিনীতি চীনের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে 
মাঞ্চুরিয়া অবর্ণি ও চীনের পুর্ব উপকূল হইতে তিববত অবধি সবই এক 

পোষ্টাফিস যে স্থানে অবস্থিত তার চারি পাশেই বড় বড় দোকান। 
ইউরোপীয়ানদের সহিত সমকক্ষ হইয়া এ সকল বাবনার দেশে চীনেম্যান 
ও জাপানীরা ব্যবসা করিতেছে । একটী জাপানী চিত্রকরের দোকানে 
কতকগুলি অভি স্থন্দর স্থন্দর চীন-জাপান ও রুষ-জাপান মুদ্ধির ৪ 
জাপান দেশীয় গাহস্থাজ্জীবনের এবং অন্যান্ত নান! বিনয়ের চিত্র 
দেখিলাম । চিত্রশুলি সব বড় বড় ও দেখিতে ঠিক যেন সজীব বলিয়া 
মনে হয়। ছুএকটি রেখা দ্বারা আকা । চিন্রগুলি এত সুন্দর বে তাহার 
আবার ফটো তুলিয়া এক একথানি দশ নেণ্ট বিনিময়ে বিক্রয় হয়? 
তার ক্রেতা অনেক । যে যায় সেই কেনে । আমিও অনেকগুলি কিনে 
এনেছি । তারই দুই একধানি এই পুস্তকে ছাপাহলাম। তবে একবার 
ফটো ও আবার উভ এনগ্রেভীং হয়ে আসল চিত্রগুলিন প্রাণ এ ছাপা, 
গুলিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । সে গুলি রঙ ফলান, জীবন্ত চিত্র, এ 
ছাপা গুলি আলো-ছায়া বিহীন ছবি মাত্র । 

চিত্র দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে। দই তিন ঘণ্টা পুগিয়া থুরিয়া 
সেক্তাপানীর কারখানায় ছবি দেখিয়া বেড়াই লাগিলাম। তিনিও দেন 
কত কালের বন্ধুর মত আমাকে সব দেপাইস্া লইয়া বেডাইতে লাগি 
লেন। আমি সাহেব নহি বাঙ্গালী, একা পুনে ভাব আত্মীয়তা থেন 
আরও বাড়িয়া গেল। একটা ঘরে একটা স্ুন্র ছবি দেখিলাম, তার ফাটে? 
পাইলাম না। এমন সুন্দর সজীব ছবি আনি কখনও কোথায় ও দেখি 


১০১ চীন ভ্রমণ । 


নাই। ছবিটির বিষয়, ০15 17591” অর্থাৎ "মুকুতার জন্ম” । , 
সির সমুদ্রের নীল জলের উপর তাসমান একটি বিমুকের ডালা খুলে 
'গকটি “অনিন্দা-সুন্দর-মধুর-মুহটি” রমণী বলচেন_“এই যে আমি 
এসেছি ।” বালারুণের নৈনগ্িক আভাবিশিষ্ট সেই মুখের দিকে চাহিলে 
সবই সঞ্জীব বলে মনে হয়। মনে হয় ধেন, তার চোখের তারাগুলি 
নড়চে_চোথে পলক গড়চে। যেন “সাধনার ধনকে” কে অন্তরের 
সহিত যুগ-মুগাস্থর ধ'রে ডাকছিল; এতদিন পরে দেখ দিয়ে জুড়ালেন। 


ংকং * 
[তৃতীয় গ্স্তাব। ) 
জাপানী চিত্রকরের চিত্রশাল। | 


হে দিন প্রথম হংকংএ নামি, সেই দিনই এই চিত্রশালাটি দেখিয়া, 
ছিলাম । সে চিত্রগৃহের রাস্তার ধারের দেয়ালটি, আলো যাইবে 
বলিয়া, কেবল শাসিতে গঠিত,- রান্তা হইতেই ভিতরকার ছবিগুলি 
সব দেখাযায়। কত লোক পথ চলিতে চলিতে বাহিরে গাড়াহয়া 
মবাক হইয়া ছবি দেখে। মামার সেখান হহতে দেখিয়া আশ মিটিল 
লী! পতঙ্গ যেমন আলো দেখিলে অনন্যগতি হইয়া তাহাতেই আকুষ্ট 
হয়, মামিও সেইরূপ হইলাম । 

চিত্রকর "খন সনাপ্রপ্রায় একটি ছবিতে নিবিষ্টচিন্ডে ভুলি বুলাইে, 
ছিলেন। মার কতকগুলি চীনেমানও চিত্রকাধো নিযুক্ত ছিল। 
আমি ভিতরে যাইবামাত্র উঠিলেন। বোধ হয়, মনে করিলেন, ক্রেতা 
আসিয়াছে ৷ ক্গীণদেহ সুবাপুরুষ, টলট'লে চিন্ত্র বিচিত্র পোষাক পরা। 
মাথার টুলগুলি বড় বড় ও সিঁথিকাটা, ককটা আমারই চুলের মত । 
সাধারণ জ্রাপানীরা এত বড় চুলও রাখে না; এমন সিঁথিও কাটে না। 
বোধ হয়, কেবল চিত্রকরেরই এই দস্তর। তিনি মি সরে অভিবাদন 
করিয়া বলিলেন,--40০০04 11011111101” চিন্করের গলার মি শ্বর 
শুনিয়া ও ঠাহার অভিবাদনের হাবভাব দেখিয়া মামি তখনই বুঝিলাম, 
ইনি আমাকে দয়ার চক্ষে দেখির়াছেন। 

আমি প্রথনেই বলিলাম,“মাদি কিছু কিনিতে আসি নাই। 
হন্দর সুন্দর চিত্রগুলি বাহির হইতে দেখিয়া আশা মিটিল না বলিয়া 
নিকটে দেখিতে আসিলাম।” সোজা কা শুনিয়া তিনি একমুখ ছাসিয়! 


১০৮ চীন ভ্রমণ। 


বলিলেন,--বেশ করেতেন শুভাগমন করেছেন 1” (0৪3৪ *1- 
০9৭১9 1)” জাহাজে ছাড়াস্বিশক্ষিত জাপানীর সঙ্গে কথোপকথন এই 
আমার প্রথম । আমাব্র প্রত্যেক প্রশ্নের তিনি সযত্রে উত্তর দিতে 
লাগিলেন । বন্দী ও চীনদেশে অনেক ইংরাজী-জানা লোকের সঙ্গে 
কথা কহিয়াছি ; এমন সরল সুস্পষ্ট উত্তর কোথাও শুনি নাই। ঠিক 
যেন আমার মনের কথা বুঝিয়া লন, এবং তাহার যথাযথ উত্তর দেন। 
সৌন্দর্যজ্ঞান আছে বলিয়া তাহার সেই উত্তরগুলি বড়ই জদয়গ্রাহী 
বলিয়া মনে হইল । 

যে দিকটি প্রথমে দেখিলাম, সে দিকটিতে সবই চীন ও জাপানী 
চিত্র । জাপান দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলীর, এরতিহাসিক ঘটনাবলীর 
ও জাপানী গাহ্স্থ্যজীবনের আলেখ্য । সে সব চিত্র দেখিলে অনেকাংশে 
জাপান দেখার কাজ হয়। আমার এই কয়খানি ছবি দেখিয়া ও চিত্র- 
করের মুখে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া কত যে শিক্ষা হইল, তাহা বলিবার 
নয়। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে যেমন তাহার লোভ বাড়িরা 
যায়, আমারও সেইরূপ হইল । যে কয়দিন হংকংএ ছিলাম, শেষ দিন 
ছাড়া প্রত্যহই সেই চিত্রশালায যাইতাম। প্রতাহই তিনি চিত্র" 
দেখাইতেন, এবং কতকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়া দিতেন । আমি সাহেব 
নই হিন্দু, এ কথা শুনিয়া তাহার আক্মীয়তা আরও বাড়িয়া £গল। 
শিক্ষিত জাপানীরা ভারতবালীকে এমনই স্সেহ ও সম্মান করেন। 
ভারতবর্ষ তাহারা অতি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচেনা করেন । 

দরজার সম্মুখের ছবিথানিতে দেখিলাম, একটি বৌদ্ধমন্দিরের 
প্রাঙ্গণ অনেকগুলি হরিণশিশু নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে । শ্ুনিলাম, 
নিরামিষভোজীী পাশিহিংসাবিরহিত জাপান দেশে এরূপ যথার্থই দখা 
যাকস। কল্পনা-লিখিত নহে । েইখানেই আবার ঘুদ্ধুর মত একরকম 
পাখী মাটী থেকে শ্ত খুঁটির খাইতেছে। একটি জাপানী রমণী পু 
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কন্ম-বিবেচনায় হরিণ ও পাখীকে নিজের |হশতে খাওয়াইতেছেন । 
পাখীগুলি তাহার হাত হইতে খুঁটিয়া ও । পরস্পরের উপর 
প্রগাঢ় বিশ্বাস, কাহারও মনে সন্দেহ বর্চভয়ের লেশমাত্র নাই। হরিখ- 
গুলির শিং নাই। বোধ হয়, অহিংসার দেশে থাকিয়া যন্ত্রগুলি 
অনাবশ্ক বলিয়া আর জন্মায় না। 

তাহাদের পাশেই “ক্রিসেন-খিমম” (07৮ 5157017010)077) ফুলের 
প্রদশনীর চিত্র । এই ফুল জাপানের বড়ই শ্রিয়। নানা রঙের 
সতেজ বড় বড় পাপড়িঘুক্ত গাদা, ্র্যামুখীজাতীয় ফুল। প্রতি বংসর 
এহ ফুল দুটিবার সময় দেশ জুড়িয়া উৎসব হয়। ভিন্ন-ভিন্ন-আভাযুক্ত 
কুপশুলি পাশাপাশি সাজাইবারই বাকি পারিপাট্য। ছবিখানির দিকে 
চাহিলে চক্ষু জুড়ায়। 

ভাহার পাশেই চেরাব্রনন (0/975১-0158০0)) নামক জাপানী 
আর এক প্রকার সুগন্ধি ছোট ফুল ফুটিবার বাৎসরিক বপসস্ত-উত্সবের 
নৃতোর ছবি । রমণীগণ কুলসাজে সায়া, খোপার কুল গু জিয়া, গলায় 
কুলের মালা, হাতে ফুলের বালা পরিয়া, সারিবন্দী হইয়া নৃতা 
করিতিছেন । সকলেরই মুখে হাসি ও মনে আনন্দ উলিয়া পড়িতেছে। 
কোন ও ম্বাদকদ্রবা না খাইয়াই যেন ফুলের গান্ধে আর যনের আনন্দে 
মাতোয়ারা | শুনিলাম, জাপানে দুলের এতই আাদর যে, প্রুহাক 
গৃহাস্থ্ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান আছে । তাহার কত যত, কত 
প্রিচধা। প্রতোক শুভ কার্যোই ফুলের আবশ্তাক | কাহারও বাড়ী 
ফুল ফুটিলে পাড়া শুদ্ধ লোক তাহা দেখিতে আইসে। 

তাহার পাশেই কতকগুলি বীভৎস রসের ছবি। সেইগুলি দেখিয়া 
কতকগুলি জাপানী প্রথার পরিচয় পাইলাম, এই যাঁ। নয় ত আমার 
সে সব ছবি দেখিতে একটু ও ভাল লাগিল না। খুন খারাপী, মারা- 
মারি, কাটাকাটি প্রভৃতি আনগুরিক লীলা কি ফুলের পাশে রাখা উচিত 
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হইয়াছে? শুনিলাম, জপানে নাকি এই বীভৎস রসের আদর আছ । 
যাঞ্জা বা অভিনয়ের [হত্যাকাণ্ড সচরাচর সকলের সম্মথে 
অভিনীত হইতে দেখা যায়। ঈশকবুন্দ তাহাতে আনন্দ অন্থুতব করে। 
যে ছবিগুলির কথা বলিতেছি, তাহার মধো কতকগুলি এই,-.- 

এক জন জাপানী সামুরাহ “হারীকুরী” অর্থাৎ ছোরা দিয়া 
আপনার পেট চিরয়া আয্মহত্যা করিতেছে । অপমানিত বা অপদস্ত 
হইলে আত্মসম্মানরক্ষার জন্য এরূপ আত্মহতা করা বড়ই গৌরবের 
বিষয়। উপবিষ্ট অণস্থায় ছোট ছোরা দিয়া নিজের পেটে একটি সোজা 
আঘাত করিয়াছে । তাহা হইতে রক্ষের শআ্রোত বহিতেছে। দুপ্ঘলতা- 
বশতঃ ঘাড়টি নত হইয়। পড়িতেছে। সেই ছোরা তাহার পর যদি 
আপনার গলাতেও দিতে পারা যায়, বা খাপের মধ্যে রাখিতে পারা 
যায়, তাহা হইলে গৌরবের মার সীমা থাকে না। তবে প্রথমে 
নিজেকে নিজে আহত করিলে পর চতুদ্দিকস্থ বন্ধুবর্প তবারির দ্বার" 
মন্তক ছেদন করিয়। তাহার মৃত্তাতে সাহাধ্য করে। নহিলে সে আদম 
আস্ত মতা আরও কষ্টকর হইত। 

তাহার পরই কতকগুলি চান-জাপান ও ক্ুষ-জাপানের জলবুদ্ধ ৪" 
স্বলযুন্ধের ছবি । ছুদ্ধর্য জাপানী সেনার পশ্চাদ্ধাবনে চলঢলে পোষাক 
পর চীন সেনারা উদ্ধশ্বাসে টিকি উড়াইয়া! পালাইতেছে । দিগ্রিদিক- 
জ্ঞানশূন্ হইয়া পালাহবার রকম দেখিলে এ কখনও মনে হয় না যে, 
বথার্থহ লড়াই কি তাহার! তাহা জানিয়া লড়াই করিবে বাঁলয়াই সৈন্- 
দলে ভান্ত হইয়াছিল। জ্ঞাপানী আকিয়াছে কি নী, তাই হয় ভ 
চীনেকে আরও হেয় করিয়া আকিয়াছে। এক একটি অগ্রিমক 
“বম্বশেল" সৈম্তদলের মধো পড়িয়া শত সহস্র খণ্ডে বিভকু হইয়! 
অসংখা নরহতা। করিতেছে । এ সব ছবি যেন চোখে বিধিনে 
লাগিল। 
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এই সকল অশান্তিপূর্ণ বীভৎসরপাত্মক ফু্ধঃবিগ্রহের ছবিগুলির 
পাশেই একটি স্বর্গীয় দূতের ছবি । জ্বোত্ঙ্গার”“আধ-আলো আধ-ছায়ার 
একখানি জোতিশ্মায় মেঘের মত শূন্যে থাকিয়া স্মুপ্তা পৃথিবীর উপর 
বিশ্বের শুভকামনাপূর্ণ শান্তিসঙ্গীতধারা বর্ষণ করিতেছেন । যুদ্ধের 
ছবির পাশে সে ছবিথানি দেখিয়া মনে হইতেছিল. যেন তিনি যুদ্ধেরই 
শান্তি গান গাহিতেছিলেন,-- 

“নিব্বাণ হোক বৈরানল, বীরকূলের হোক কুশল ; 
স্থির থাকুন ভূমগুডল, স্গথে থাকুক প্রজাগণ।” 

/সখাঁন হইতে চোখ ফিরাইয়া তাহার পার্ে দেখিলাম, জাপান- 
বাজ মিকাডে! ৪ তাহার মহিষীর ইউরোপীাম পোষাক পলা প্রন্তিরূতি । 
স্রন্রী মিকাডো-মহিষীকে এই পোষাকে বড়ই কদর্য দেখাইতেছে। 
ঠিক ঘেন আয়ার মত। শুনিলাম, ইনি এইরূপ বিপেশায় সাজ-সজ্জঞ। 
নিতে বড়ই ভালবাসেন । দেশের বিস্তর লোকেরহ এখন সকল 
ব্ষয়ে ইউরোপের মন্করণে অনুরাগ | সেই জাপানা চিত্রকরের মুখ 
এই সম্বন্ধে আর একটি অভি বিশ্মপ্কর সংবাদ শুনিলাম যে, এহন্প 
সঙ্জায় স্ত্রী স্বামীর অগ্রবত্তিনী হইয়া চলিতে পান, কিন্তু দেশী পোষাক 
পরা থাকিলে সামধজিক নিনম্ত্রণে মামীর পিছনে পিছনে চলিতে হয়। 

এই ছবির পাশেই দেখিলাম, একটি বয়স্ক শিশু তার মাকে 
:সখানে আসিতে দেখিয়া খেলার সাথীদের ক্ষণকালের জন্ ছায়া 
ছুট্ফা মার স্তন্পান করিতে আসিতেছে । মার মুখে সম্তানবাংসলোর 
ভাব ৪ ছেলের মুণে মাতশ্নেহের অচিব্ক্ি সুন্দররূপে চিত্রিত হহয়াছে। 
চাত্রি চোখে এক হইতেই ডণক্নেরই সুখে হাসি । এক জন কোহল 
লইতে ও অপর জন কোলে উঠিতে সাগ্রহে হাহ বাড়াইয়াছে ॥ আন্ত 
বড় ছেলে এখনও মাই খায় কেন, এ কণা আশ্চার্ময হইয়া ছিজ্জাসা 
করাতে শুনিলান বে, জাপানে ছেলেরা আনকে ৪1৫ বখসর অবণি মাই 
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থায়। গরু বা অন্য প্র তুপ্ধ বাবহার করিবার প্রথা নাই, তাই এরূপ 
করিতে হয়। এব্সপ অপীর কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই। 

তাহার নিকটেই একটি জাপানী বিবাহের ছবি। বর-বধূ বিবাহ- 
আসরে পাশাপাশি বসিয়া মাঙ্গলৈক মগ্কপান করিতেছেন । শুনিলাম, 
চীনদেশের মত কণনেকে বরের বাড়ী আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। 
আমাদের দেশের বা বম্মা দেশের বা মালয়ের মত বরকে কনের বাড়ী 
মাইতে হয় না। চিত্রকর মামাকে কতকটা বিস্মিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনার দেশে কি হয় ?” আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন, 
“কে সম্পকে বডঃ?--কি হওয়া উচিত ?” আমি উভয়েরই সন্মানরক্ষা 
করিয়া বলিলাম,_“ঢজনেরই চাচ্চে গিয়া বিবাহিত হওয়া উচিত। 
তাহাতে কাহারও মর্যাদার হানি হয় না।”৮ বুঝ! গেল, হাজার স্ত্রী- 
স্বাধীনতা থাকিলেও সকল দেশেই স্ত্রীজাতির একটু অবজ্ঞার ভাব 
লোকের অন্তরে অন্তরে থাকে ; সহজে যায় না। 

তার পাশেই একটি (7090101 ) মঠের ছবি। তার তলায় লেখা 
রয়েছে, (0) £০0701878) ব্রাত্রি যোগে কে একটি নবপ্রহ্থত শিশু 


মঠের “অনাথ আশ্রম) দ্বারে ফেলে রেখে গেছে। ছেলেটিকে 


দেখিলেই মনে হয় যেন, অক্পক্ষণ হইল কৃমিষ্ঠ হইগ্লাছে-' গর্ভাবস্তার 
ক্েদ এখনও তার গায়ে লেগে আছে,_-এত তাড়াতাড়ি এত সম্তপণ | 
মতি প্রতাষে এক জন সন্গাসিনী শিশুর কানা শুনে এসে দেখে যতনে 
শিশুটিকে তুলে নিচ্চেন। সে তুলে লওয়ার ভাবই বা কি স্ন্দর_- 
যেন আপনারই হারাণধনকে কোলে নিচ্চেন। সুস্থকার় শিশুটি পল্প 
ফুলের মত দেখিতে । “লাক লজ্জায় ফেলে গেছে বটে কিন্তু নাতৃ 
শ্েহ তো। ফুরায় না। তাই শীত নিবারণের জন্ত শিশুটির সর্ববাঙ্গে 
কাপড় দিয়ে ডাকা। জানেন যে সে ধন্দ্মন্দিরের অধিবাসিনীদের 
করুণার চথে পড়িলে তার শিশুটির কত মা জুটিবে। 
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_.. তার পাশেই বুদ্ধদেবের প্রশান্তমৃত্তি। ঠিক ঃরঙ্কুনের মৃত্তিগুলিরই 
মবিকল নকল। এসকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বন্মার ফুঙ্গীগণই 
যেন “পোপ” বা শিক্ষাণ্ডতরু | চীনেও তাহাই দেখিয়াছি ; এই জাপানী 
ছবিতেও তাহাই দেখিলাম। বিশ্ববক্গাণ্ডের কষ্ট ভাবিয়া যেন 
ধানস্তিমিত নেত্রে জল আসিতেছে । তাহার আত্মা কতই মহান 
ছিল !_-অমন মহস্বের আর ইতিহাসে তুলনা নাই। সন্তান-আশায় 
নিরাশ পিতার বৃদ্ধবয়সের পুত্রব-অকালে সহসা প্রস্থত হওয়াতে 
। 1১901010569 1500:) মাতার মৃত্টা ঘটায় আজন্ম মাতৃহীন,__ 
ভাহার মনে যে দয়া-দৌর্বলা এত বেশী থাকিবে, তার আর বৈচিত্রা 
কি । আজন্ম চিস্তাশীল স্বভাবের উপর আবার কেমন ঘটনাচক্র ঘটিল। 
££ পথে যান, সেই পথেই বাধা ! এক দ্বারে বাদ্ধকা, অপর দ্বারে জরা, 
মন্ত দ্বারে মৃত্যু দেখা দিল; শেষে নিষ্চাম যোগীর শাস্তমৃতি চোখের 
সম্মথে দাড়াইয়া গন্তবা পথ দেখাইল। সে গতি ত আর রুদ্ধ হইবার 
নয়। অন্তরের একান্ত আগ্রহে একে একে কত পথই খুঁজিলেন। 
“ম্ের উপদেশ সুক্রি-পথের সংবাদ দিতে পারিল নলা। কঠোর 
হপন্তাতেও শাস্তি আসিল না। ধীর যুক্তিপূর্ণ চিন্তায় সে সমস্তা পণ 
৬ইল। মহান্‌ জীবুনের এই ইতিহাসগুলি সব সেই ধ্যানমগ্ন কাদ-কাদ 
নুণ-খানিতে লেখা দেখিলাম । 

তাহার পাশেই দেখি, বিজ্ঞানগুর হার্বা্ট স্পেন্সারের সৌমামৃষ্তি 
অঙ্কিত। চুলগুলি সব পাকা, বৃদ্ধ বয়সেও চক্ষুর জ্যোতি: কিছুমার 
নিষ্্রভ হয় নাই । জ্রধুগল কুঞ্চিত, যেন ভ্রানজগতের কি তন্বউদ্ভাবনে 
নহ। ইনি সমস্ত মানবের বন্ধু,_বিশেষ জাপানের পরম বন্ধু ছিলেন । 
নেমন হইয়া থাকে, নাস্তিক বিশ্বাসের মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বপ্রেম প্রচ্ছর 
ছিল। দেহের কান্তি যেন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 

তার পাশেই টেনিসনের লিখিত রলূষক-তনয়া “ডোবার প্রতিক্কৃতি। 


১১৪ চীন ভ্রমণ । 


শত্তক্ষেত্রে বালিকা * পিতৃহীন অসহায় একটি শিশু লইয়া যর, 
করিতেছেন । শিশুর পিতাকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, প্রতিদান 
পান নাই । একা বসে আপনার মনের মতন ক'রে ছেলেটির নাথায় 
বনফুলের মুকুট পরিয়ে দিচ্চেন। আর সেই সময়ে সন্ধ্যা হইয়া 
আসিতেছে__ 
”--&)0 000 1650 1697১০0, 
4১00. 606 500 0911) 
4170 911 009 100 25 09110.৮ 
মর্থাৎ_“সে বৎসর ষোল আনা ফসল হইয়াছিল, তাই কৃষকেরা 
মনের আনন্দে শম্ত কাটিতেছিল। ক্রমে কুর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢ'লে 
পড়িলেন_দিক্সগুল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ।” 
তাঁর পাশেই বাইবেলে উক্ত “রুখের” ছবি। বিদায়কালে 
মরুভূমির মধ্যে শাশুড়ীকে মিনতি করিতেছেন,_-“আমাকে ছেড়ে 
যেও না” বিদেশে স্বামী-পুত্র সব হারাইয়া শ্বশ্রী বলিতেছেন, -“সব 
বিসঙজ্জন দিয়ে আমি 'আমার দেশে যাচ্চি মা, তুমি তোমার বাড়ী ফিলে 
যাও।” কথ মরুভূমির পথে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার ভ্বা 
ছুইটি ধরে ব'লচেন,-“ড776:০৮০7 000০0 ৬160০, দথ1 0০১7 6৪৬ 
০০0100৮150৮ 590011025, 70105 0০0০019১105 [)০০০1০--57)] 
019 (০৫ [0 (০৭.৮ 
অর্থাং,_-পতুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানেই যাব। এখন 
ভোমার দেশই আমার দেশ হইয়াছে । তোমার আস্মীয়-স্বনই আমার 
কুটুম্ব। তোমার ধিনি উপাশ্ত দেবতা আমারও তিনি আরাধ্য |” 
তাহার পার্খেই কবিগুরু মিপ্টনের “1১8189152 [,০90*এর একখানি 
ছবি। অতি প্রতাষে স্প্তোখিত আযাডাম স্বযুপ্তা ইভকে জাগাইতেছেন। 
তরুণ অরুণের লোহিত আভ। মানব-জননী ইভের সুখে পড়িয়াছে ; 
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দুঃস্বপ্ের অশান্তিরেখা মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতৈছে। আডাম অতি 
মাদরে গা ঠেলিয়া নানারপ প্রিয় সম্বোধনে ইভ্‌্কে বলিতেছেন, * 
”.-____748৮106১ 
*াচ 17050, [0৮ 05100981560, 177 16651 (0011), 
11570107515 9656 0100) 109 059] 100৮ 001161)0 
£57256) 809 10011711051] 05,৮ 
অর্থাৎ_“ধন্মপত্তী উঠ, ভূমিই আমার চোখে সকল সৌন্দর্যোর 
আধার, সবে মাত্র তোমায় পেয়েছি-ন্বর্গ হতে সর্ধের শেষ, সর্ব শ্রেষ্ঠ 
শান ভুমি, ঘখনই দেখি মন আনন্দে ভরে যায় ।গা তোল-_-সকাল 
হারে য়ে: 
পর প্রাচীরে আর কতকগুলি অভি স্থুন্দর ছবি ছিল । তার মধ্যে 
প্রথমেই “তেলেনের জন্ম” (পাটি) ০607101107৮) 1 ছবিথানি কিছু 
অশ্লীল। তবে ভাবুকের চক্ষে বক্গাণ্ডের সকল নিয়ম, সকল 
“সান্দধাই পবিত্রতা মাখান | তাই, বোধ হয়, হংকংএর কুচিপুলিস 
মাপন্তি করে নাই । নদীর ধারে উত্তেজিত হ'সরাজ গরীব! বাড়াইয়া 
সাগ্রহে চঞ্চপুটে আবেশ-অবসন্ন “লীডা”্র অধরোষ্ঠ ধরিয়াছেন। তাহার 
ডানা দুটি মেলান, ও পক্ষিশরীরের পক্মরাজি কণ্টকিত। 
ভাহার পার্খে ই (4৪০7 73৮5) “জলের শিশ্ত” | জলদেবীর 
প্রথম শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাদিতেছে। মা যেন অনভাস্ত 'মাড়ই্র 
মত, ছেলে নিতে জানেন না। তার ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে _চুলগুলি সব 
ভিজে গিয়েছে । ছোট ছেলের দ্ুঃখকষ্টহীন কান্নার রেখাগুলি শিশুর 
সুখে সুম্পষ্ট বিদ্তমান। আর ত্ঠাহার নিজের শরীর গোলমালে প্রাক 
বিবন্্। ছেলেটিকে সম্মুখে রেখে বিমুড়ের নত এক পা জলে দাড়িয়ে 
রয়েছেন । বিস্দয় ও সন্তান-ঙ্গেহের নৃতন আবির্ভাবে অপূর্ব প্রীন্তিমাধান 
মুখের ভাব। ছেলে হওয়া যে কি, এতদিন যেন হা জানতেন না। 


১১৬ চীন ভ্রমণ । 


পক্নানাগারে জাপামী রমণী”র ছবিতে দেখিলাম, বুকের বোতান 


খোলা ফ্রক পরিয়া একজন 
রমণী ক্সানাগারে যাইতে; 
ছেন। শুনিলাম, জলে 
নামিবার সময় সাধারণ 
স্নানাগারে সকলের সামনেই 
বিবস্ত্রা হইয়। নামিতে হয়-_ 
জাপানে এইরূপ প্রথা । ইচ্ছ? 
করিয়াই বুকের কাপড় ঈষং 
খোলা । মুখে কুট হাি। দে 
কেহত্তাহার দিকে তাকায়, 
সেই মনে করে, যেন তাহারই 
দিকে অনুরাগপূর্ণ নেত্র 
চাহিয়া হাসিতেছেন । আর 
নীচের ঠোটের মধাভাগ 
লাল রঙ্গে চিত্র করা। এ 
প্রথাটি চীনে ও দেখিয়াছি । 
আমাদের দেশে পায়ে 
আল্তা পরে । ইউরোপে 
গালে রক্তিম আভা লাগায়। 
কিন্তু ঠোটে এমন মধুর চিত্র 
আর কোথাও দেখি নাই। 

পাশেই “ফুজীয়ামাগ্ৰর 
গগনস্পর্শী চূড়া মেঘলোক 


শ্বীনাগীয়ে জাপানী রমণী । 


পচাত আটিআপআাণ। আকা 5 পোীযাকাজ কিতা ভিজ | টস আস আর ও ও ও 
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ভাহারই মধা হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্রি-উৎপান্ত মাঝে মাঝে খটিয়া 
থাকে । অহরহঃ ভূমিকম্প হয়। গল্ভীর সৌন্দমযোর সহিত ভীষণত্ঠার 
সংমিশ্রন। পর্বতটি সহরের অনতিদূরে অবস্থিত, সর্বদাই দেখা ফায়। 
আামাদের হিমালয়ের মত এইটি জাপানীদের দেবতার স্থান; জাপানের 
পরম পবিত্র ধাম বলিয়া গণ্য । 

তাহার পাশেই একটি “[,9/.6-5809 ৬111৮ অর্থাং, হদের পার্বতী 
'মাবাসগৃহ। ছোট একতালা গৃহটির ঢালু ছাদ চীনে ফ্যাশানের 
মত,ধার ও কোণ উচুকরা। চারি পার্খে বাগান ও ফুলের গাছ। 
স্বচ্ছ জলে কুটারটির ছায়! পড়িয়াছে। দূরের পাহাড় ও পার্থের গাছও 
সেখানে প্রতিভাত হইতেছে । দুই একখানি পাল্-তোলা নৌকা 
লে ভাসিতেছে। সবগুলিই ছুই একটা রেখায় আকা । তাহাতেই 
কত সজীবতা, কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। জাপানী চিত্রের এইরূপ 
সরলতাই পরম গুণ। ছোট পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন নিক্জন সেই কুটারটি 
দেখিলে মনে হয়, যেন সেটি যাবতীয় পার্থিব সুখের আলয় ও 
শম্তির ধশ্ম-মন্দির। রুগ্নের বা ব্যথিতের শেষ জীবন কাটাইবার 
উপযুক্ত স্থান। 
, মঙ্গেিিয়ান" দেশের দোকানে এত ককেশিয়ান ছবি রাখা হয় 
কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে চিত্রকর বলিলেন যে, ইউরোপ ও 
মআমেরিকাতেই এই সকল ছবির ক্রেতা মধিক। তাহার মুখে শুনিলাম, 
তিনি ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই গিয়াছেন। 
ইটালীতে চিত্রবিষ্তা শিখিবার জন্ত অনেক দিন ছিলেন । আনেকস্লি 
চিন্ঞ ইটালীযর আদরে আকা | [0৮01 0761162055৯ ২৬০ 
305৮ ও 41381010012 15501” 0সথানকার আদশে আকা। আমি 
ভাহার মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কতকগুলি 
ছবির পুস্তকে দেখিয়াছি। 


১১৮ চীন ভ্রমণ। 


এই জাপানী চিত্রর্করের চিত্রশালার চিত্র দেখিয়া ও তাহার নিকট 
হইতৈ শুনিয়া আমি জাপান সম্বন্দে অনেক কথা শিখিলাম। সে 
শিক্ষার উপকারিতা এই বে, বষ্মা, মালয় ও চীনদেশের সঙ্গে তুলনার 
তাহা কিন্দূপ দাড়ায়, এই বুঝা । দেখিলাম, অনেকাংশেই প্রথা 
একনপ; যেন সকলগুলি মঙ্গোলিয়ান জাতি বলিয়া এমন মিল 
হইয়াছে । যেনেবিষয়ে মিল ও যেবে বিষয়ে অমিল, সে কথা পরে 
বলিব। 

শেষ যে ছবিথানি দেখিলাম তার সৌনরধ্য ও সজীবতার ভুলন' 
নাই--কল্পনারও অতীত। এই ছবি থানির কথা পূর্বেও বলিয়ান্ছি। 
বিষয়টি “13100 01 6 1১০911৮ অর্থাৎ,--“মুক্তার জন্ম” | দেখেই মলে 
হলো চিনি-_ আর কোথান্ন যেন দেখেছি । নিনিমেষ নরনে দেখতে 
দেখতে কে জানে কেন, চোখ জলে ভরে গেল ।--আর ঠিক্‌কি মনে 
হলো, ছবির সে রং ফলান চোখে ৪ যেন জল এলো! ! 


ংকং।' 
[ চতুর্থ প্রস্তাব |] 


পোষ্টাফিসের নামনের স্থানটা দেখিতে অতি সুন্দর; তথায় জনতার 
মবধি নাই। পিনাঙ ও সিঙ্গাপুর অপেক্ষা এ সকল স্থানে অনেক উচ্চ- 
বংশীয় ধনী টীনেমান বাস করে। তাদের পোষাক সাধারণ চীনেম্যানের 
পরিচ্ছদ অপেক্ষা অনেকটা অন্তরূপ। তাদের ইজের অত ঢল ঢলে 
নয়,মেন পা+ঙ্গামার মত, গোড়ালীর কাছে আটা। তার উপর 
রঙ্গিণ কাপড়ের এক আলখেক্সা পায়ের কাছ পর্যাস্ত পৌছিয়াছে। 
তাদের ট্ুপী আমাদের এদেশী “ফেপ্ট ক্যাপের” মত, ভার উপরে একটা 
"গালাকার বলের মত দ্রবা আটা। এইটিতেই পদবী সৃচনা করে। 
বাদের বল যত বড, তারা ভত উচ্চ পদবীর লোক। ক্যাণ্টন সহরের 
স্লীলোকেরা ভাল ভাল কালো রেশমের পোষাক পরিছা অভি সুন্দর 
কপে চুল বিনাইয়া অনাবুত মস্তকে পদব্রজে বা রিকৃস গাড়ী চড়িয়া, 
একলা স্বা্রীন ভবে এ দিক ও দিক যাহাদ্বাত করেন। সুসঙ্জিত হইয়া 
দোকানে দোকানে রেশমের কাপড় কিনিয়া বেড়ান ঠাহাদের একটা 
বাহিক। ঠাদের মুখের মধুর ও গম্ভীর ভাব আমি অন্তত্র কোথাও 
দেখি নাই । অন্য জাতীয় অনেক স্থানের স্ত্রীলোকের ঘর্ধো দেখিয়াছি, 
সুসক্ফিত হইস্সা স্বাধীন ভাবে ঘরের বাহির হইলে নটাভান যেন 
আপনা আপনি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 

হংকং পথে অসখ্য গোরা-সৈস্ত ও নৌ-লেনা দেখিতে পাওয়া 
যায়। হংক* অনি শুদৃঢকূপে রক্ষিত সেনানিবাস । দে স্থানটিতে 
কেল্লা ও সেনা-নিবাস আছে, সে স্থানটিকে কাউলন বলে। অনেক 


১২০ চীন ভ্রমণ । 


সিপাহী-সৈম্ও সেখানে ঘর বাড়ী তৈয়ার করিয়া সপরিবারে উপনিবেশ , 
স্কাপন করিয়াছে । আর একটি দেখবার জিনিষ,__ ইউরোপীয় রমণীদের 
নিজ নিজ চীনে ডুলিবাহক ও রিক্‌সওয়ালাকে সুন্দর সুন্দর পোষাকে 
সাজানর যন্ত্র) ধব্ধবে সাদ খাটে। ঢল-ঢ"লে ইজের ও কোটের ধারে 
ধারে টুকটুকে লাল রডের ফিত! বসান। বুকে ও হাতের নীচে নীল 
জরির কাজ করা । ছোট ছোট লাল রঙের পৃষ্ঠবস্ত্র। কোমরে নীল 
মখমল বসান কোমর-বন্ধ । মাথায় লাল ও নীল ডোরা। ডোরা তেকোণ। 
টুপী। স্থগঠন পা*দুখানি অনেক দূর অবধি অনাবৃত । স্থুন্দর সুন্দর 
রিকৃস ঠেলিয়া বা বেতের “সিডান চেয়ার” কাধে করিয়া ক্ষিপ্র পদ- 
বিক্ষেপে এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছে । সে ছবি দেখিলে আর 
চোখ ফিরান যায় না। কে জানে কেন চীনেম্যানের গায়েই যেন 
সাজান মানায়। সকলেই তাদের দিকে চেয়ে দেখে,__কেহই তাদের 
কর্্রীর দিকে চায় না। 

পোষ্টাফিসের সামনেই ফুলের বাজার | রাশি রাশি বিভিন্ন জাতীয় 
অতি স্থন্দর সুন্দর স্ত.পাকার ফুল লইঙ়া চীনে স্ত্রীলোকেরা বেচিতেছে । 
তার অধিকাংশ ফুলই দেখিতে স্থন্দর ) কিন্ত স্থগন্ধযুক্ত নহে । লিলী 
কন্ভলতূলস প্রভৃতির আকুতি আমাদের এদেশের এ ফুল অপেক্ষা 
অনেক বড়। কেমন ক'রে অমন পাতরের দেশে এমন স্থন্দর স্থন্দর 
ফুল জন্মিল, বুঝা যায় না। ক্রেতার মধ্যে চীনেম্যানই বেশী। তারা 
বড় চুল ভালবাসে ; স্থানাভাবে বারান্দায় বাগান করে। নিজেদের 
দোকানের ভিতর স্থন্দর সুন্দর ছোট কাচকড়ার টবে করিয়া আইরিস 
গাছ আজ্জায়। ছোট গাছে বড় বড় ফুল ফুটিয়া কি স্ন্দরই দেখায় ! 

সহরের রাস্তাগুলি দেখলাম, সব পাতরে বাধান ; ভাঙ্গিয়া গেলে 
রাজমিস্ত্রিতি মেরামত করে । ব্রাস্তা, ঘাট, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি সবই 
পাতরের ;) তাই অল্প তাতেই গরম হইয়া উঠে। তবে সমুদ্রের ধার 


ংকং। ১২১ 


, ব'লে কতকটা রক্ষা। আমাদের মথুরাও অনেকটা এই রকম। 
তবে এখানে পথ চলিবার কষ্ট নাই; কারণ সব ফুটপাথগুলি বারান্দ্ৰর 
মত ঢাকা, ছাতওয়াল1,-_সেখান দিয়া করাবর চলিলে বৌদ্রবুষ্টি গায়ে 
লাগে না। বাড়ীগুলি খুব উচু উচু, তার নীচে দোকান ও উপরে 
থাকিবার স্থান। সব বাড়ীগুলিই গায়ে গায়ে, চাব্বিপাচতলা উচু। 
নীচেতলার ভাড়া অসম্ভব বেশী। একটা দরজাওয়ালা ছয় কি সাত 
হাত লঞ্া একটা ঘরের মাসিক ভাড়া ৫০ ডলার । বাড়ীর উপর তলার 
ভাড়া কম। সবই পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন । উপরকার বারান্দা উবে করা 
ফুল গাছে পরিপূর্ণ। জনতাপূর্ণ দোকানের টেবিলেও ছোট স্থনার কাজ 
করা টবে ছোট আইরিম্‌ গাছ ফুলে ভরা । ফিরিওয়ালাও পথে পথে 
ফুল গাছ ফিরি ক'রে বেড়ায়। ফিরিওয়ালার সংখা নাই। সকল 
আবশ্কীয় দ্রব্যেরই ফিরিওয়ালা ঘুরে। তাদের সকলকেই দেখতে 
গম্ভীর ও নিজ নিজ কাজে নিবিষ্টচিত্ত। সকলেই হাঁকে বা এক এক 
প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ ক'রে আপনাদের আগমন-বার্তা জানায় । কামার 
ছোট ছোট লৌহ নিশ্মিত বঝুম্কুমী বাজাতে বাজাতে যায়। ছুতোন 
ছুটা কাঠে শব্দ করে। ফলওর়ালা ফলগুলি ছাড়িয়ে, তার আটি বাদ 
দিয়ে, ছেন্ট ছোট খণ্ড করে, একটী কাঠিতে বেধে, তাই ফিরি করে 
তার সঙ্কেত ভাঙ্গা গলার ডাক । যেকাণ হ'তে খোল বারু করে, €স 
মধুর স্বরে হাক দেয়। যে গল্প শুনায়, সে একটী বেহালা বাদাইতে 
বাজাইতে যায় । যে ভাগা গণনা করে সে রঙ্গিণ পোষাক পরে বায় 
তার স্বর যেন স্ত্বতি গানের মত যে গান শুনার সেঁনিজে গান 
গাহিতে গাহিতে যায়। সেই সকল শব্দ উচু সার্বন্দী ছু'ধারের বাড়ীর 
মধ্যকার অপ্রশস্ত পথে প্রতিধ্বনিত হ্য়। সে অবিশ্রান্ত জনতার দিকে 
চেয়ে দেখলে মনে হয়, যেন পিপীলিকার সার দেখচি। 

হংকং প্রস্থতি চীনে সুলুকের সব দেশেই রাস্তাুলি অপ্রশস্ত। 


১২৩ চীন ভ্রমণ । 


তার কারণ, নাম্রষেরপরিশ্রমের দাম এত কম যে, সকল রকম কাজই , 
মান্গষে করে । গাড়ী টানিবার ও মোট বহিবার জন্য ঘোড়া বা গরুর 
আবশ্তক হয় না। হংক* সহর্টার প্রায় সবই সমুদ্রের ধারে পাহাড়ে 
অবস্থিত। কেবল মাত্র ৪৮০ হাত চওড়া এক খণ্ড সমতলভূমি সমূদ্র 
ও পাহাড়ের মাঝে বাববান। এই টুকু ছাড়া রাস্তা, গলিঘুজি সবই 
পাহাড়ের রাস্তার মত উচ় নিচু; স্থতরাং সে সকল স্থানে গাড়ীও কোন 
কাছে আসে নী। তাই বেতনিশ্মিত ও কাধেবওয়া সিডান চেকার 
নামক এক রকম চেয়ার পাহাড়ে উঠা-নামার জন্য বাবজত হয় । উচা। 
দেখিতে অনেকটা ভারতবর্ষীক্ পার্ধতা দেশের ডাগ্ডির মত। চীন 
দেশীয় সন্ত্রান্ত বংশীয় স্ত্রীলোকের] সুন্দর সুন্দর কাজ করা রেশমের 
পোষাক পরিয্লা ও অতি চিকণ করিয়া চুল বিনাইয়! একলা স্বাধীন ভাবে 
দোকানে দোকানে গন্ধ দ্রবা, অলঙ্কার, রেশম ইতাদি সাজ সঙ্জার 
জিনিষ কিনিয়া বেড়ায়। তাহাদের মুখ শ্রী ও হাব ভাবে গা্ভীর্ঘা ভরা । 
অন যে লোক-জন ক্রেভা-বিক্রেতা, দোকানে কিন্ত ট্-শব্দটী নাই। 
কাহার ও মুখে উচ্চ কথী নাই । কেবল মৌমাছির চাকের মত অস্পষ্ট 
একটা এুতি-মধুর শব্দ রাস্তায় শোনা যায় মাত্র । ৃ 

কলিকাতার মত হংকং সহরেও বৈদ্যুতিক ট্রাম চত্ল ; কিন্ধ পাহাড়ে 
উঠিবার ট্রাম সম্পূর্ণ অন্তরূপ। তাহাকে “পিক্‌ টেণ” অর্থাৎ পাহাড়ের 
রেল বলে। সমতল ভূমির নিকট হইতে প্রায় ১৫০* শত ফিট উচ্ছে 
সেই টাম উঠিয়াছে। তাহা শ্বা্প বা বিছাতের সাহাযো চলে না, 
মোটা তার দিয়া টানিয়া তোলা হয় । পাশাপাশি ছুটি রেল, একটা দিয়া 
একখানি গাড়ী উঠে ও ঠিক সেই সময়ে অপরূটা দিয়া অপর এক, 
খানি নামে । পাহাড়ের উপ্পা্র একটা এঞ্জিন আছে; সেইটী একই 
সময়ে একটীকে টানিক়া। তুলে এবং অপরটাকে নামাইয! দেয়। 

সে ট্ামে চড়িয়া উঠা-নামা বড়ই আমোদজনক। গাড়ীগুলি মৃদু 
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ভাবে চলে--কোনও রূপ কঝাঁকানি নাই । 'কখন্ও বা ঈষত বক্র 
। কখনও বা অতিবক্র স্থান দিয়। উঠিবার সময় বড়ই আনন্দ বোধ হয়|, 
নাচের দিকে তাকাইলে চক্ষুর সামনে একু অদুত দশা দেখা যায়। 
সহরের বড় বড় অদ্ালিকাগুলি সব স্তরে স্তরে দাড়াইয়া। দুরে বন্দরের 
নীলাভ জলে শত শত জলজান ভাসিতেছে। বড় বড় অর্বপোতগুলি 
/ঘন ছোট ছোট মোচার খোলার মত দেখাইতেছে । তীবের চারিধাবে 
অঙংখা কলকারখানা হইতে কুগুলীরুত ধূষরাশি উদ্ধোহঙ্ষিপ্র হইতেছে) 
রেকের আসে পাশে নানা জাতীয় গাছ । দেই পাহাড়ের উপরই 
“গুবা সৈম্কাদের জন্য সেনা-নিবাস। 

উপরের ষ্রেসনটা অতি সুন্দররূপে সাজান, বেন বসিবার টৈঠক- 
থানা | প্রতি দিন কতলোক নিম্মল বাধু সেবনের জন্য এই লকন প্রানে 
আসে । অনেক চানে ও ইউরোপীয় পুরুন ও রূদণা পাহাড়ের উপর 
বেড়াইতেছেন | কেহ কেহ বা পথশ্রান্তি নিবারণের জন্য আবরণনিশিষ্ট 
কাঠির বেঞ্ে। বসিয়া নীচের দৃম্ত দেখিতেছিলেন | সেদানকার 

হয়া অতি শীতল ও অতিশয় নিন্মল, সেবন করিল বেহে থেল হল 
পা, সঞ্চার হয়। অথচ মাথার রৌদ্র তাপ অহ বলিযা মনে হয়| 
পান্তা দেশ মাত্রই, এইরূপ । ভাহ বসিবার বেঞ্চের উপর আতপ 
(নধারণের জন্য আবরণ নিশ্মিত | 

নাচে যেমন আফিস্‌, দোকান, কলকারথানা, তেমনি এই পাঠা, 
ডের উপরই ধনী লোকের বসতি ও প্রমোদ উদ্ভান | ছবির মত 
বাড়ীগুলির সংলগ্ন এক এক খণ্ড কুলের বাগান 9 নিন খেতিবার জন্ত 
খানিকটা খালি জমি ঘেরা আছে । এক এক দ্বানে এক একটী উ় 
মঞ্চের নত গাথা আছে,-সেই খালে বসিয়। বন্দরের নৈসগিক দৃশ্য 
দেখিম্বা আরাম করিবার জন্য কান্ঠাসন পাতা । 

আমরা সাড়ে আঠার শত কুট অর্থাং সর্দোচ্চ স্থানে উিলাম 
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সেখানে একটা মধন-মন্দির আছে। ্ৃুর্ধ্য, চক্র ও নক্ষত্রের গতি-বিি 
*পর্যাবেক্ষণের জন্য এই স্থান অপেক্ষা উৎকষ্ট স্থান আর নাই । তাহার 
কারণ উচ্চ পাহাড়টির চারি দিক সমুদ্র-পরিবেষ্টিত বলিয়া! নভোমগ্ডল 
স্নন্দররূপে পরীক্ষা করা চলে। চারি দিকেই উন্মুক্ত স্থান বলিয়া! দৃষ্টির 
গতিরোধ হয় না। হংকংএর মত বড় বন্দরে নক্ষত্রাদির ও ঝড়-তুফানের 
গতি-বিধি নির্দেশ করিবার আড্ডা একান্ত আবশ্তক-_অর্ণবপোতের 
গমনাগমন দিউনির্ণয় ও স্থান ও সময় নির্দেশে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, 
ইহার জন্ত সেখানে দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র ও লোক জন থাকে । কলিকাতায় 
যেমন দিন ১টার সময় তোপ পড়ে--এ সকল স্থানে তেমনি ১২ টার 
সময় তোপ হয়। পাহাড়ে উঠার শ্রাস্তিতে আমার বড় পিপাসা 
পাইল। একটী ছোট চীনে মেয়ে আমাকে সোডাওয়াটার এনে 
দিল এবং সঙ্কেতে আঙ্কুল দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, ২* সেন্ট 
তাহার মূল্য । 

সে স্থান হইতে নীচের দিকে চাহিলে এক অগ্কৃত দৃশ্ট চোখের 
সামনে খুলিয়া যায়। অদূরে চীন-সম্রাটের শাসনাধীন পর্বতময় দেশ। 
মাঝে সমুদ্র বাবধান। তাত পরই হংকং সহর কেবল ঘর বাড়িতেই 
পরিপূর্ণ ঢালু জমিতে বাড়িগুলি সব স্তরে স্তরে স্বঙ্জান। আর (সেই 
পাহাড়টির অদ্ধপথে বটানিকাল গাঙেন অবস্থিত--কত গাছ-পালায় 
সবুজ হইয়। রহিয়াছে । ঠিক তাহারই উপর একটি অনুচ্চ পর্ববত-চুড়ায় 
একটি ছোট শ্রোতশ্থিনীর জল দ্বিপ্রহরের ক্ুর্য্যকরে উজ্জল দেখাইতে- 
ছিল। এই জলের শ্রোতই প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় আটক করিয়া হংকঃ 
সহরে পানীয় জল জোগান হয়। পীনোক্নত পর্বত-শিথরের উপর জল- 
ধারাটি অতি স্থন্দর দেখায়! ঠিক যেন সপ্্রীবনী স্থবধার উৎসের মত, 
ঠিক যেন মাতৃবক্ষে. সুধাধারার মত। তার নীচেই বটানিকাল 
গার্ডেনের সবুজ গাছ পালাগুলি দেখিলে মনে হর যেন, হংকং সহর 
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চির কৃতার্থ হয়ে তার চরণতলে সৌন্দর্যের ডালি ধ'রেছে। হৃদয় তো! 


দেখান যায় না। মনের ভাব অমনি করেই ফুটে বেরোয় । রর 


যতদিন হংকং সহরে ছিলাম, সেখানে, প্রায়ই বেড়াতে যেতাম । 


কোন কোন দিন সেখান হইতে ফিরিবার সময় পদব্রজে বটানিকাল 
গার্ডেন বেড়াইয়া আসিতাম । উহা! এর পাহাড়ের মধ্যদেশে অবস্থিত 


বলিয়া আসিবার পথেই পড়ে । সেখানে কত রকমের ছোট বড় গাছ. 
দ ফুল দেখা যায়। তার মধো অনেকগুলি আমাদের এ দেশে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

জাপান দেশের “10০ 01506” (বেটে গাছ ) নামক তাল ও 
নারিকেল জাতীয় ছোট গাছ গুলি এখানে সতেজে জন্মে । “বেশ্বুসা” 
নামক অতি ছোট বাশের ঝৌপশুলি ঠিক ঘাসের ঝোপের মত 
“দখিতে | সেখানকার ঘাস গুলি ঠিক আমাদের ঘাসেরই মত | তাতে ও 
দড়িউ, লাফায়। পদ্ম জাতীয় এক রকম গাছ ঝরণার জলম্বোতে 
সন্ম--কিস্ত তার ফুল গুলি সুস্থ ও সতেজ হইলেও ভাল করিয়া 
কট না। তারাও যেন চীন জাতীয় স্্ীলোকের সরল বিনন-নম 
লজ্জাশীল স্বভাব পাইয়াছে। 

সেই পাহাড়ের এক স্থানে একটি স্থন্দর দৃহা দেখিলাম । স্থানটি 
বড় বড় গাছের ঘন পাতার আবরণে ঢাকা একটি কুঞ্জবনের মত! 
হার ভিতর দিয়া পথ । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-পাতরে বাধান পথের ধারেই 
পারে বাধান পয়োনালি দিয়া একটি ছোট ঝরণার জল ঝর্‌ ঝঞ্গ রবে 
প্রবাহিত হইতেছে । চার্িদিকের উচ্চ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হায়ে সে 
স্গরটি অতি শ্রুতিমধুর হইয়াছে । আর দেই সঙ্গে বৃক্ষশাখায় পাখীর 
গান। পাধীরা ঝাঁকে কাকে সেই সব গাছের ডালে বাসে গান করে; 
ক্লান্ত হ*লেই সেই পাতরের উপরকার নিশ্মল জলশ্রোতে ঠোট ডুবিয়ে 
ভুল পান করে। তার মধ্যে অনেকগুলি পার্ধী ঠিক আমাদের দেশের 
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বুল্ুকুল, ও কোকিলের মত দেখিতে । স্বর৪ অনেকটা সেই কূপ, 
"ঘন ছায়াধুক্ত সে স্থানটি এভ শীতল যে মনে হ'তে লা'গল পাতরে শর 
থানিকটা ঘুমাই । সেস্থানটি কিছু ভিজে "বলিয়া তার চতুদ্দিকেই 
নানা রংএর সেওলা-“মস্” ও পফার্ণ রাশি রাশি জন্মিয়াছে। 
একটি চীনেম্যানের ছেলে সেই খানে, এক খানি ভিজে সেওলা ঢাক" 
পাভরের ধারে বসে ইস্কুলের পড়া প'ডছিল,_- 
“1 1)070 91650 9 ৮9০9] ৮৯10, 
4৯1) 270070021 000056 চা) 06767 1275 
4৮1700061 ১01175 09 0521-5 
হে পিকবর! যেমন বসন্ত ফুরায় অমনি তুমিও এ দেশ হা? 
পলাও। প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসন্তের শুভাগমন গাহিবে বলিম্ 
ভুমি ও সেখানে গিয়া অতিথি হও |» 
নিজ্জন স্থানে অসীম অনন্তের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আতর" 
দনিষ্ঠতর ভয়। তাই নিস্তন্ধ নিজ্জন বলিয়া এই স্থানে প্রায়ই বেড়াইতে 
সাদিভাম । এক দিন ঠিক সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি ঝোপের ভিত 
একাটি জোনাকী পোকা দেখিলাম ; এরূপ আমাদের দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে 
পালে পালে দেখি । একাই উড়িয়া উড়িয়া জ্লিতেছে ও নিবিতেছে । 
আমাদের দেশের থগ্যোতের মত সতেজ ও উজ্জ্বল নয় । অনেকটা 
ভন প্রভ মান ও ঘ্রিক্ষমান_যেন স্বাস্থ্য হারাইয়া দেশে দেশে স্থাস্তা 
খুজিয়া বেড়াইতেছে। 
আর একদিন দ্বিপ্রহরে অতি প্রচণ্ড বৌড্রের তাপে একটী 
ছায়াতরুর তলায় বেঞ্চে বসিয়া আছি,-এমন সময় দূর হ'তে এক 
প্রকার ভারী চাপা গলার করুণ ডাক শুনিলাম। ঢে শব্দ €দন 
আমাদের দেশী বন্ধুর গলার মত চিরপরিচিত বলে মনে হলো । 
বহুদিন পৃব্বে যখন আমি স্বাস্থ্য, আশা ও উৎসাহ লয়ে বৃন্দাবন, 
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অথুরা ও জয়পুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন সে সব স্থানে অসংথা 
ঘুঘুমিথুন দেখে তাহাদের মধুর রব আনার কাণে চিরপরিচ্তি 
হয়ে গেছে । বিজন স্থানে সে মন্ভেপ্রী চাপা গলার কাতর ডাক 
পনিলে সকল লোকেরই মনে কেমন এক অন্তমনন্; ভাব আসে। 
কি যেন এক পুরান স্মৃতি অল্পষ্ট ভাবে মনে জাগে। মনে 
হয়, কিছু যেন হারাইয়াছি,_তাহী মনে আসিয়াও আসিতেছে 
না। আজ হংকংএও সেইরূপ হলো। কালিদাসের এই কবিভাটা 
5এন আমার মনে পড়িল,-- 

“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংস্চ নিশমা শন্দান্‌ 

পর্যুৎসুকীভবতি বত সুথিভোহপি জন্থুঃ | 

তচ্চেতসা ম্মরতি নৃূনমবোধপূর্ব" 

ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌলদানি ॥” 

পন্দ লক্ষ্য করিয়া সেই পিকে গিয়া দেখি, পিজরাবদ্জ দুইটি নুপু 

বিভিন্ন থাচায় পৃথক থাকিয়। আবেগপূর্ণ ভদয়ে পরদ্পরের দিকে ফিরিয়া 
বনপ মধুর শব্দ করিতেছে! 


০ ও 
চে 
[ পঞ্চম প্রন্তাব। ] 


হংকংএ অনেক দিন ছিলাম । সেই অবসরে উচ্চবংশীয় ধনী চীনে 
পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের রীতিনীতিগুলি বিশেষ 
করিয়া লক্ষ্য করার প্রতি আমার সতত চেষ্টা ছিল। জাহাজের ধনী 
চীনে যাত্রী ও চীনে কর্মচারীদের সাহায্যে সে স্থযোগও ঘটিয়াছিল। 
এক দিন সন্ধ্যাবেলা এক জন চীনে বন্ধুর সহিত একটা উচ্চবংশীয় চীনে 
পরিবারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম । হংকংএর এক প্রান্তে তাহাদের 
বাস। চীনরাজ্ো ও হংকং সহরে তাহাদের অনেক ভূমি ও ধন-সম্পত্তি 
আছে । হংকংএ ব্যবসান্তত্রে বা। গৃহস্থ অনেকগুলি ভাড়াটে বাড়ীর 
অধিকারী - বাড়ী ভাড়া হইতেই তাহার মাসিক আয় বিশ হাজার 
ডলার। পেখানকার যত বড় বড় আফিস, সব তীহাদেরই 
বাড়ীতে । 

যে বাড়ীতে তাহারা থাকিতেন, সে বাড়ীর নিম্নতলায় স্াহাদেরই 
আফিস। উপর তলায় বাস। সন্ধার সময় আফিস বন্ধ করে তাহারা 
উপর তলায় সকলে মিলিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমাদের আগমন- 
বার্তী না জ্ঞানাইয়াই আমরা তাহাদের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলাম । 
নীচেকার লোকজন গুলি আমাদিগকে প্রবেশ করিতে বাধ! দিল না, 
--এমন কি একবার একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। 

সংবাদ না দিয়া এবং বিনা নিমন্ত্রণে যে একেবারে তাহাদের ঘরে 
প্রবেশ করিলাম, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কেহ বিশ্রিতও হইলেন না; 
বরং হাসিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া মেয়ে-পুরুষে আমাদের অভ্যর্থনা 
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করিলেন । থে ঘরে তাহারা কার্ধান্তে বসিয়! একত্র গল্প-গুজব 
করিতেছিনেন, “মন ঘরগী অতি পরিপাটারূপে সাজান । দেওয়ালে 
ভীষথকায় গৌফ- 


ৃ প। | ওয়াল। চীনে দেব- 
1০07 মা 1 পু ॥ 1001818 


1৮1 
115.. 


তাদের প্রতিমন্তি 

" |. আকা! দেওয়া 
|] |] (58 ধারে ধারে 
এ এটি (১য়ার এবং কোণে 


। ৮বিলি,থ বের মাঝ- 


চাক লে বাদাম; 
হাতাতে আাটিং 
নাত | বড়ি তত 


রি 
১। না 51%% বলাম, 


| মাঝে মাঝে 
পৈঠকখানাপ চা-পান। 


আাধান্ বিলাতহী আলোঙ জলিতেছিল। 

ঘরে দুইটা রমনী, ঢুইটী পরুষ 2 কতকগুলি “ছাট চেেলে নেয়ে 
চুল; সকলেই সুসজ্জিত ও সহী । বাড়ীর কর্তার বয়স ৩০5৫ বংসর 
হইবে | দেখিতে খুব সুই: পাতলা ও ঢেডা। গুহিনার বয়স বিশতির 


/ 


* হইবে না! মুখই, ও হাবভাব মতদুর সরল হওয়া সম্ভব, ভাভ1 
ভাহার মুপে দেখিলাম । কাল রেশমের পোষাক" পরা, স্ন্দর করে 
“পাপা বাধা | মুখে নির্দোষ হাসি ফুটে বাহির হচ্চে । দৃষ্টিতে যেন 
সাগস্থকদের জন্য অভার্থনা মাথান। তিনি ইংরাজী জানেন লা। 

সঙ্গে ক'রে তথায় নিযে গিয়েছিলেন, তিনি চীনে 


১৩০ চীন ভ্রমণ । 


ভাষায় বুঝাইয়া দ্রিলেন যে, আগন্তক লোকটা ডাক্তার,__কলিকাতা 
থেকে চীনদেশ দেখতে এসেছেন । আর সদ্বংশীয় চীনে পরিবারের 
সঙ্গে আলাপ করিতে চান, তাই সঙ্গে আনিক্াছেন । শুনিয়াই অভি- 
বাদন পৃর্ধক আবার তিনি ঘাড় নীচু করিলেন । আমিও সর্ববান্তঃকরণে 
তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম । 

যাইবার দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ছোট পেয়ালা করিয়া ঠা, দুধ 
ও চিনিবিহীন স'বজে চা সকলের হাতে দেওয়া হইল। এইটি তাহা- 
দের অতিথিকে অভার্থনা করিবার ধান-দৃর্ধা স্থানীয় । ইহ] ঘরে সর্বদাই 
প্রস্তুত রাখা হয়। সে চা-র গন্ধ অতি মনোহর, কিন্তু উহা কষা 
আস্বাদযুক্ত ও অতিশয় উত্তেজক । আবার পাচ মিনিটি পরেই তখনি 
তৈয়ার করিয়া এইরূপ গরম চ1 সবাইকে দেওয়া হইল। চার 
পেয়ালাগুলি ছোট ছোট উনানে বসান--সব শুদ্ধ হাতে লওয়া যায়। 
তাহা হইতে ভুর্ভুরে গন্ধ বাহির হইতেছিল। আমি কখনও চা পান 
করি না, কেবল এক চুমুক মাত্র খাইলাম । চা খাই না শুনেতীরা 
যারপর নাই বিশ্মত হলেন । 

এইবার ভাহাদের অহিফেন ধূমপান করিবার সময় আসিন। ইহা 
জন্য ঘরের এককোণে বাশের তক্তপোষ আছে । তাহার উপর মার 
বিছান। তার মাঝে একটী বড় কাচকড়ার রেকাবীতে একটা চিমনী- 
যুক্ত তৈলের লাম্প আছে । কেরোসিন নয়, অন্ত দেনী তৈল জলে। 
আর সেই ল্যাম্পের চারিধারে ছুই একটা চীনেমাটীর পুরুল সাজান । 
তারমধ্যে একটা পা ভাঙ্গা চীনে রমণীর প্রতিমৃন্তি । গৃহকর্তী সেই মাছবে 
গিয়া বসিলেন। ধুম-পানের জন্য বাশের একটী মোটা নল সেই খানেই 
ছিল। সেটা প্রার্র তিন ফুট লম্বা ও দেড় ইঞ্চি মোটা । ইহার মাঝে 
একটা গর্জে একটা ফানেল বসান । তাহার ভিতরহ মোমের মত নরম 
আফিমথও অন্ত কি কি ভ্রব্যাদির সহিত মিলাইয়া রাখিতে হয় । একটা 
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কাঠী করিয়া আফিম এইরূপ মিলাইবার সময় ভাধী ধূমপানের আশায় 
বুখে আনন্দ আর ধরে না। তখন হইতেই তিনি যেন উত্তেজিত হই 
কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-ঘন ঘন্দ হাসিতে লাগিলেন। সেই 
চোঙ্গাস্থ ফানেলের ভিতর দিয়া এই আফিমটুকুর ধুম পান করিতে হয়। 
তাহাতে হঠাৎ নেশা এত প্রবল হয় যে, আগে মাছুরে শুইয়া পড়িয়। 
ভবে ধোয়া টানিতে হয়। মাথায় থাকে পোরসিলেনের বালিশ, তুলার 
“1 অন্য কোনও নরম দ্রব্যের বালিশ তথন ব্যবহৃত হয় না। সেই 
আফিমযুক্ত ফাঁনেলের মুখটা ল্যাম্পের চিমনির উপর ধরিলেই জলিয়া 
উঠে ও তাহা হইতে প্রচুর ধুম নির্গত হয়) আর ঠিক ইত্যবসরে নলে 
অথ দিয়া সজোরে টানিতে হয় । এক বার আধবার নয়, অনেকবার 
টানা চলে। সে সময়ে ঘরটা ধূনে ধুমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। যাহারা অভ্যন্ত 
নয়, সে ধোৌয়াতে ভাদের বিলক্ষণ কষ্টবোধ হয়। যেন দম বন্ধ হইয়া 
নাসে। যেন মাথা ঘুরে আসে । যেন আঘ্রাণেও ঈষৎ নেশা হয়। 
“মপান শেষ হইলে, গরম চা-পান করিয়া কর্তী আবার স্বস্থানে আসিয়া 

ন। হঠাং নেশার আবির্ভাব হর, অল্পক্গণ মাত্র থাকে, নেশায় 

ভুত হইতে হয় না। 

“কর্তার 'পূমপান শেষ হইলে গ্ৃহিণা9 ধূমপান করিলেন । কিন্ত 
হাহার ধূমপান অন্তর্ূপ। পালিস করা পিসুল নিশ্মিত একটা যন্ত্রে তিনি 
পুমপান করিলেন । ষ্টাহার আফিম অত তীব্র নহে। ধূম পানের 
সমর শুইতে হয় নী। এক ছিলিমে একবার মানস টানা যায়। পাতলা 
ধোয়া হইতে মধুর গোলাপী গন্ধ ছুটে, অমন মেঘের মত অন্ধকার হাক 
শী । ধূমপান শেষ হইলে আবার গল্প ও মিষ্ট হাদি মারস্ত হইল। কথা 
বলিতে বা হাসিতে উচ্চ শব্দ নাই । সকল দেশের ভদ্রবংশীয় বাকিদের 
যেমন একটু শ্বভাবতঃই আদব-কারদা দুরস্ত থাকে, তাহাদেরও সেইব্দপ 
দেখিলাম । দিনে গুরুতর পরিশমের পর স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-পুলে একক 


১৩২ চীন ভ্রমণ । 


বসিম্না আরাম ও গন্প-গুজব করা দেখে, আমার নিজেদের দেশের কথ, 
মনে হতে লাগল । এরূপ বিশ্রামে কৃত আনন্দ, কত শান্তি 
আমাদের ঘরে তাহা নাই। 

বাড়ীর কর্তার সঙ্গে “পিজন ইংলিসে” তাহাদের রীতি-নীতি সন্ধে 
কথাবার্তী কহিরা অল্পক্ষণে কত বিষয় শিখিলাম ! প্রথমেই তাহাদের 
দেশে বিবাহ-প্রথার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । সে দেশে সকলেই বিবাহ 
করে,-এমন লোক নাই যে, বিবাহ করে না। পিভ-পুরুষ উদ্ধার € 
নিজেদের অন্ত্যেষ্টক্রিয়ার জন্য পুত্র-সন্তান একান্ত প্রার্থনীয়। শবদেহ 
সমাধিস্থ না হইলে তাহার আত্মা অস্থির হইয়। বন্ত্রণায় চারিদিক ঘুরি" 
বেড়ায়। কি আশ্চর্য্য! আমাদের দেশেও কতকট। এইরূপ বিশ্বা 
ও এইরূপ প্রথা । প্রীচীনদেশ মাত্রই পরস্পব্ধে কত মিল দেখা ধার 
পুরুষের ১৬ হইতে ২০ বংসর বয়স প্রায়ই বিবাহ হইয়া যার-কিদগ 
স্ত্রীলোকের অতি শৈশবেই বিবাহ হহতে পারে । সচরাচর কিন্তু বরপ্ত, 
হইলে, ১৮1২০ বংপরেহই বিবাহ হয়। বিবাহে বরের তরফ হইতে 
কন্তার পিতাকে পণস্বরূপ কিছু অর্থ দিতে হয়। কন্যার বয়স নত 
অধিক, পণও তত বেশী। সেই কারণে অনেকে অন্ন পখ দিয়া চান 
ব্সরের বালিক19 বিবাহ করে| টীনের বিবাহ-প্রথা অতি চমতকার, 
পাত্র ও পাত্রীতে পূর্বে দেখা হইবার নিয়ম নাই। গণকের পরান” 
অনুসারে শুভদিনে, শুভক্ষণে বিবাহের দিন ঠিক হ্য্স। পরস্পরের কোটি 
মিলাইবার পর তবে বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু বিবাহ ঠিক হইবার পর 
যদি গৃহে কোনও হূর্ঘটনা ঘটে বা কোনও জিনিষ চুরি যায় বা ভাঙ্গির 
যায়, তবে ফল শুভজনক হইবে না, এই আশঙ্কায় বিবাহ ও ভাঙ্গিয়া যার । 

বিবাহের দিন বরকে পাত্রীর বাড়ী যাইতে হয় না, লোক জন ও 
যান-বাহুন পাঠাইয়া পাত্রীকে পাত্রের বাড়ীতে আনা হর । বরের 
পিতা মাতারই কথামত বিবাহ হই্না থাকে, পাত্রের তাহাতে পছন্দ 


কহ । ১৩৩ 


অপছন্দ নাই। শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিবার সময়,ক+নে দরজার নিকট 
রক্ষিত কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার ভিঙ্গাইয়! গৃহে প্রবেশ করেন। তারপর 
সেই বাড়ীর সধবা' স্ত্রীলোকেরা আসিয়া, তাহাকে “বরণ” করিয়া গৃহে 
লইয়া ঘায়। অশুভদরশশী বিধবাদের সে সময়ে সামনে দীড়াইতে নাই । 
অনন্তর পাত্রের সঙ্গে কনের “শুভদৃষ্টি” হয়। পরে পাত্রী বরের 
চারিধারে তিনবার প্রদক্ষিণ করে । তৎপরে উভয়ে এক আসনে বসে, 
_-এবং বসিবার সময় পরস্পর পরম্পরের কাপড়ের উপর বসিবার চেষ্টা 
করে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যে যাহার কাপড়ের উপর বসিতে 
পারিবে, সেই গাহস্থা জীবনে প্রবল হইবে । 
পুক্র-সন্তান প্রসব না করিলে স্বীর আদর নাই । তাহা? হইলে স্বামী 
তাহাকে ইচ্ছামত ত্যাগ করিতে পারে ! বছ-বিবাহ চীন দেশে নিষিদ্ধ । 
একজন লোক, এক সময়, একটী মাত্র বিবাহ করিতে পারে। তাহাকে 
হাগ করিয়া অপর একট বিবাহ করা চলে, কিস্ক একটি গাকিতে চলে না। 
ডীনদেশে সৌন্দর্ষোর বিচার পা দেগিরা হয় । দার পারত ছোট, 
সে তত স্ন্দরী। বিবাহের পুর্বে মেয়ের কেমন রঙ» কেমন গড়ন, 
(লোকে জিজ্ঞাসা করে, “তার 
পাকত বড়?” পা 
তিন ইঞ্চি হইলেই 
৯ সর্বাপেক্ষা সুন্দরী 
তি হয়। সেই কারণ, 
শিশুকাল হইতেই 
০ ৯ পান্সের আঙ্গুলকটি 
পা ছোট করিবার পাতকাবন। মুড়াইয়া দিয়া পায়ে 
হৃতা পরাইয়। দ্লেরয়া হয়। উদ্দেস্ঠ, স্বাভাবিক নিয়মে পা বাড়িতে 
নাপারে। ইহাতে শিশুর যন্ত্রণার একশেষ হয়। কতদিন ধরিয়া কষ্টে 


“কমন মুখ, সে সব প্রশ্ন উঠে না। 


১৩৪ চীন ভ্রমণ । 


অধীর হইয়া তাহার! অহরহ কাদে। কখনও কখনও আশ্ুলগুলি 
পচিয়া খসিয়। পড়ে । পা এত ছোট করে বলিয়া! চীনে স্ত্রীলোকেরা 
ভাল করিয়। চলিতে পারে না । 

চীনদেশে স্ত্রীলোকদিগকে আত্মহত্যা করিতে প্রায়ই শুনা যায়। 
শাশুড়ীর অত্যাচারই তাহার একটি প্রধান কারণ। শাশুড়ীর কথায় 
তাহাদের মরণ-বাচন নির্ভর করে । দুর্বল স্ত্রীলোকের উপর অল্প-বিস্তর 
অত্যাচার পৃথিবীর সকল প্রাচীন দেশেই প্রচলিত ছিল। এখনও 
এসিয়ার অনেক দেশে রহিয়াছে । সেই অত্যাচারের অধিকার অক্ষ 
রাখা অনেকস্থলেই সামাজিক ধর্মের অঙ্গস্বর্ূপ । পাশ্চাত্য সমাজের 
এই একটি বিশেষ গুণ স্ত্রীজাতির এই হীন, কষ্টকর অবস্থা হইতে 
কতক পরিমাণে মুক্তিদান। আরমিনিয্। প্রভৃতি এসিয়ার কোন 
কোন স্থানে পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে স্ত্রীলোকের বন্ত্রণার অনেক 
লাঘব হইয়াছে । 

বিধবা স্ত্রীলোকের “দ্বতীয় বার বিবাহ হইবার নিয়ম নাই। 
তবে দরিদ্রলোকের ঘরে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে । যদিও 
বিধবা-বিবাহ-প্রথ। নাই বটে, কিন্তু উপপত্থী ভাবে অন্যের সঙ্গে থাকিবার 
নিয়ম আছে। তাহাদের গর্ভজাত সন্তান-সস্ততি বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত 
সন্তান অপেক্ষ1 হেয় হইলেও আইনান্ুসারে একেবারে নিরাশ্রয় নহে। 
তাহারাও মাতার উপপতির বিষয়ের কিছু কিছু অংশ পায়। আবার 
এদিকে সহমরণের প্রথা ও প্রচলিত আছে । সহৃ্তা স্ত্রীলোকের গুণের 
কথা আর লোকের মুখে ধরে না । আমাদের দেশে যেমন জলন্ত চিতার 
প্রবেশ পূর্বক সহমরণ হইত, এখানে সেরূপ হয় না। জনসাধারণের 
সম্মুখে একটা স্থানে দড়ি টাঙ্গাইয়া তাহা দ্বারা গলায় দড়ি দিয়া মরা 
বা মার! হয়; আর সেই স্থানে পবিজ্র স্থৃতি-চিহ্ন স্বরূপ চীন বাজোর 
সরকারী খরচে একটা প্রস্তরস্ত,প নির্মিত হয় । 


হংকং। ১৩৫ 


খন এই সকল কথা শুনিতেছিলাম, তখন আমার গায়ে কাটা 
দিয়া উঠিতেছিল। নিজেদের দেশের পুরাকালের কথা তুলে গিয়ে 
আঘি তাহাদিগকে বর্ধর জাতি বলে মনে করিতেছিলাম। সেই 
চীনদেশীয় ভদ্রলোক 
তাহার আলবাম (ছবির 
খাতা) খুলিয়! ছু'এক 
খানি সহমৃতার প্রস্তর- 
স্তপের ছবি আমাকে 
দেখাইলেন। এখানে 
তাহার নকল ছাপাই- 
লাম। 

এখন যদিও আইন 
২ এন অনুসারে এ সকল প্রথা 
৮ রং 22 নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে 


রর রর তিিন্যোদ তবু মাঝে মাঝে সহ- 
11) 11821807 রা ূ মরণ এখনগ ঘটিতে 
দেখা যায়। সুধু তাই 
নয়। আজও চীনদেশে 
কন্াসস্তানকে মারিয়া 
লতে গুনা বায়। 
পূর্বে সচরাচরই এরূপ 
ঘটিত। কন্া বদি কুল 
হিসাবে উপযুক্ত পানে 
না পড়ে বা ছুঃশীলা 
হয়, পিতার ভাহাতে মাথা হেট ' ও বংশমর্ধ্যাদীর হানি হয়। পাছে 


শাস্তি. ০ 


সহমুতার শ্মতি-্ুস্ব 


১৩৬ চীন ভ্রমণ 


এইরূপ ঘটে, এই আ্বাশঙ্কাঁয় কন্যাসন্তান জন্মিলেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট 
করা হয়। পিতাদাতার সন্তানের উপর অসীম ক্ষমত]। জীবননাশ 
দানবিক্রয় সকলই করিতে পারেন। কোন কোন সহরের রি 
প্রকাণ্ড পুকুর দেখা যায়। তাহার জলে শিশুকন্ঠাকে প্রকাশ্টে 
ডুবাইয়া মারা হইত। আমাদের দেশেও অমন শিশুহত্যা 
(6000০14০) সেদিন অবধি প্রচলিত ছিল। লর্ড উইলিয়াম বেটিস্ক 
শিশুহত্যা ও সতীদাহ এককালে রোধ করেন। ধদ্মের নামে কতই 
কদাচার সামাজিক আচার-বাবহারে ঠাই পায়। কতই স্বার্থপর জ্ঘন্ত 
প্রথা এইরূপে ধণ্ম নামের চিরপবিত্রতা নষ্ট করে। 

হংকং ইংরাজরাজত্ব। এখানে ওসকল প্রথার লেশমাত্র নাই। 
এময় প্রভৃতি চীন-সমাটের রাজত্ব । তথায় এখনও কন্তাঁহতা, সহ- 
মরণ, শিশুবিক্রয় ও লঘুপাপে অতি গুরুদণ্ড হইয়া থাকে । সন্তানের 
উপর পিতামাতার অসীম ক্ষমতা, তাহীদের প্রাণবিনাশ ও তাহা- 
দিগকে বিক্রয় প্রভৃতি তাহারাই করিতে পারেন । রাজ্যের রাজার ও 
তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই । দরিদ্র লোকেরা অনেক 
সময়ে বাজারে ছেলে-মেয়ে বিক্রয় করিতে আসে । আমি এ সকল, 
স্বচক্ষে দেখি নাই। তবে ছেলে বিক্রয়ের বথার্থ ফটোগ্রাফ এময় সহরে 
দেখিয়াছি । 

আমাদের এই সকল কণা হইতেছিল, এমন সময়ে পাশের ঘরে 
একটী কচি ছেলের কান্না শুনা গেল। গৃহিণা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে 
অতি আগ্রহের সহিত কথাবার্তী। কহিতেছিলেন । কান্না শুনিবামাত্র 
তিনি তথনি বাস্ত হইয়া সেই দিকে ছুটিলেন, ও অল্পক্ষণ পরে পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত, মাথায় পাতলা লাল ফিতা বাধা একটী ছয় 
মাসের দ্রগ্ধপোষ্য শিশু কোলে ক'রে আনাদের নিকট ফাপ্রক্জা আমিলেন। 

আমি ছোট ছেলে বড় ভালবাসি । সেই ছেলেটণকে কোলে লইবার 


ংকং। ১৩৭ 


জন্গ হাত পাঁতিলাম। এক মুখ হাসিয়া খোকার মা আমার কোলে 
ছেলেটিকে দিলেন । কে জানে কেন ছেলেটি ও ঝাঁপিয়ে আমার কোলে 
এলো । আমি অপরিচিত আমার দাড়ি আছে, সে কখনও তাদের 
দেশে দাঁড়ি দেখে নাই, তবুও যে কেন অমন করে আমার কোলে 
কাঁপিয়ে এলো বুঝিতে পারিলাম না । বোধ হয় যারা ছেলে ভাল বাসে 
শিশুরা তা বুঝিতে পারে । 

আমি তাকে কোলে নিয়েই জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমাদের দেশে 
নাকি বাছা, ছেলে বেচে-মেয়ে মেরে ফেলে ?" শিশু কিছু না ব'লে 
আমার দাড়ি ধরে টানলে। আমি তাকে কোলে ক'রে দোলাতে 
লাগিলাম । তার ননীর মত হাত দুটি ধরে মাদর ক'রতে লাগিলাম। 
আস্তে আস্তে তার নরম গাল ছুটি টিপিবামাত্র শিশুর মুখে হাসি ফুটিল । 
এতক্ষণ ইতরাজীতে কথা বলছিলাম, অমনি সে ভাষা একেবারে ভুলে 
গিয়ে নিজের ভাষায় ছেলে আদর করার একটি শ্লোক আমার 
মনে এলো ইচ্ছা হলো সেই শ্লোকটি চেচিয়ে বলে খোকাকে চমু 
খেতে খেতে আদর করি,__ 

| “সরল মুখে মধুর হাসি আকুল করে মন । 

. প্রাণ ভুলান এমন হাসি কোথায় পেলি ধন ?” 

ভার মুখে পদ্ম ফুলের মত সুগন্ধ । সুপের কাছে নাক নি গিয়ে 
লাল ঠোটে ঠেকিবামাত্রই, স্রনা্ ননে ক'রে, শিশ্ আমার নাকের ডগ 
চকচক করে ডুবতে লাগল । ভাতে মাধার সমস্ত শরীরে এমন একটা 
মধুর ভাব এলো যে, ইচ্ছা সন্চেত দেন আমি আপ নাক পরিয়ে নিতে 
পারিলাম না. আপনা আপনি চোণ বুছে আসতে লাগল । খোকার 
দথখন মাই খায় তখন তাঁদের মা'দের বুঝি এমনি মধুর আবেশ হয়| 
খোকার মা আমার 'আনন্দ দেখে নধুর কে, উচ্চ হাসি হেসেই 
আকুল । 


১৩৮ চীন ভ্রমণ। 


ক্ষুধা পাইয়াছে, বুঝিয়া আমি শিশুটাকে মার কোলে দিলাম, 
মূুনে করিলাম, তিনি হয়ত মাই দিবেন। তিনি কিন্ত মাই দিলেন 
না। এক দাসীকে ছুধ আনিতে বলিলেন । শুনিলাম, উহা গরুর বা 
আর কোন পশুর ছুধ নয়, স্ত্রীলোকেরই স্তনের ছুধ গেলে ঈষৎ গরম 
করে, ছোট হাল্কা লাল নীল দাগ কাটা কাচকড়ার বাটাতে সেই 
দ্ধ নিয়ে এল। ছুধ খাওয়ার ঝিন্কটা যেন এক রকমের,__-না 
ঝিন্থৃক, না চাম্চে। তাই দিয়ে পাছে ছুধ পণড়ে জামা ভিজে ঘায় বল, 
ছেলের গলায় শাদ। রুমাল বেধে দুধ খাওয়াতে লাগলেন। ছুধ 
থাওয়াবার সময় ঠিক আমাদের দেশের ছেলের মত ছেলেটা পা ছুড়ে 
কাদতে লাগল। ছেলের কান্না ও ছুধের বাটির শব্দ শুনে কোথা 
থেকে একটা পাটকিলে রঙের ঝাক্‌ড়া লোমওয়াল। মোটা সোট! চীনে 
বিড়াল নিমিষের মধ্যে তথায় এসে জুটুলো ! ছেলে ভুলাবার জন্ত মা 
কত কি চীনে বুলি সুর ক”রে বল্‌্তে লাগলেন ! বোধ হয় ব'লছিলেন,__ 
“আয় পুসী আয়, খোকন ছুধ খাবেন। আয়। থোকন খাবেন 
তোরাও খাবি !” বিড়ালটাও সামনে বসে কৃতজ্ঞভাবে অনুচ্চ মধুর 
স্বরে যেন গৃহস্থদের শুভ কামনা করে বল্ছিল,_-“মা, তুই স্থুথে 
থাক্‌, তোদের ভাত-জল খেয়েই আমরা সাত পুরুষে মানুষ্ব হয়েছি। 
তুই না দিলে কে দেবে ।” পরে. যত খাওয়া শেষ হ'য়ে যেতে লাগলো! 
তত আরও আগ্রহে, সে ঘাড় তুলে চেচাতে চেচাতে ব'লতে লাগল,- 
“দেখিস্‌ মা অন্যমনস্ক হয়ে খাওয়াতে,খাওয়াতে আমার কথা একে- 
বারে ভুলে গিয়ে যেন সব ছুধটুকু খাইয়ে ফেলিস না। তোর ধনে- 
পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্‌, নাতি পুতি নিয়ে, পাকাচুলে সিঁছর পরে স্থখে- 
সোয়ান্তিতে ঘরকন্না কর্‌?” 


এময় | - 
[ প্রথম প্রন্তাব। 


ংকং বন্দর হইতে বাহির হইবার গথ দেখিতে অতি স্থন্দর। 
কাউলন নামক যে স্থানের কথা আগে বলিয়াছি, সে স্থান এই পথেই 
অবস্থিত। সেটা সেনা-উপনিবেশ ও রসদাদি সংগ্রহ করিবার একটা 
প্রধান আড্ডা। অতি স্বদৃঢ কেল্লা দ্বারা রক্ষিত। যতদুর দেখা যায় 
কেবল কারখানা, যুদ্ধের জাহাজ, আর ধ্বভা-পতাক] উড়ান প্রাটীর- 
বেষ্টিত কেল্লা। সেখানকার পাহাড়গুলিও তেমনি দেখিতে । কালো 
কালো অতি প্রকাণ্ড পাতরের স্তূপ) মাটা নাই__গাছ পালাও নাই। 
দেখলে যেন ভয় করে। ভীমবেগে সাগর্তর্ঙ্গ গুলি তাহাদের 
গাত্রে লাগিয়া ফেনীল হইরা যাউতেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত 
হইরা সে বিষম জল-কল্পোল কতই বা ভয়ানক শুনার ! মনে হয়, যেন 
সমুদ্রে আর বেলা-ভূমিতে তুমুল বুদ্ধ হইতেছে । কোনও কোনও 
স্থানে ছুটা প্রাহাড়ের মধ্যে বাহির হইবার পথ কেবল মাত্র কলিকাতার 
গঙ্গার মত চওড়া । ওরূপ স্থলে, ওরূপ সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত স্থানের নিকট 
শক্রর জাহাজ আসা একেবারে অসম্ভব । কমধা সাগর প্রভৃতি ন্ান্ত 
সমুত্রের উপর আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহা- 
সাগরের উপরও আধিপতা স্থাপনাশায় এ স্তানটা এমন মুদঢকূপে রক্ষিত 
ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
হংকং হইতে এময় বাইতে সচরাচর একদিন লাগে। কিন্ত আমরা 
পাচ দিনে তথান্ন পৌছিলাম। চীন সমুদ্রের অবস্থা এতই ভয়ানক 
ছিল যে, যে জাহাজ ঘণ্টায় পনর মাইল চলে, ভাহা দই মাইল মানত 


১৪০ চীন ভ্রমণ 


চলিতে লাগিল। , সামনের দিক হইতে অতি প্রবল হাওয়া ও প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া জাহাজের গতিরোধ করিতে লাগিল । এ সম্বন্ধে 
অনেক কথা “চীন সমুদ্র” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি। 

পাঁচদিন পরে যখন এময়ের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, তখন মনে 
হইতে লাগিল, এইবার ইংরাজ অধিকার ছাড়িয়া খাস চীন-রাজতে 
আসিয়াছি। তীরভূমি কালো কালো'পাতরের পাহাড়ে আচ্ছন্ন । সমুদ্রেও 
সেইরূপ পাতরের দ্বীপ চতুর্দিকেই দেখা বাইতেছিল। কোন কোনটার 
উপর ছোট ছোট চীনে কেল্পা নিশ্দিত। তথায় গাছ পালা নাই। 
মাটি নাই, সুতরাং গাছ পালা কোথা হইতে জন্মিবে? কেবলই পাতর। 

আরও নিকটবত্তী হইলে দূর থেকে দেখা যাইতে লাগিল, - পাহাড়ের 
পাতরগুলি স্তরে স্তরে কাটা । তার উপর মাটা বিছাইয়া শশ্ত বুনা 
হইয়াছে । সেইগুলিহ এ সকল স্থানের শশ্তক্ষেত্র। পরে শুনিলাম, 
৫০০ শত কি ৬০* শত ফুট নীচে হইতে জল আনিয়া তাহাই সেচন 
করিয়া, তবে এই সকল ক্ষেত্রে শহ্ত জন্মান হয়। কত রকম দেনা সার 
দিয়া ভূমির উর্বরতা রক্ষা করে। কৃষককে বৎসরের আট মাস পধ্যন্ত 
১৪ হইতে ১৩ ঘণ্টা করিয়! প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হয়। ক্ষেতে উদ্ধ- 
সংখা? ছুইটী ফল পাওয়া বায়। লোক-সংখা। এত অধিক ও এমন 
স্থানাভাব যে, এইরূপ জমিতে চাষ না করিলে, চাষ করিবার আর 
জমি নাই। সেখানকার কষ্টকর র্ূষকজীবনের এই সকল কাহিনী 
শ্রনিয়। আমার ভারতবর্ষের কথা ঘনে হইতে লাগিল। সোনার সমতল 
ভারভ-ক্ষেত্রে কভ নদী, জমির কত উর্বরত। ! এ দেশে লোকে ছুভিক্ষে 
মরে কেন? চীন দেশের লোচকর মত উদ্যোগী ও বুদ্ধিজীবী হহলে 
এমন দেশে কথন ও অজন্মা ও অকাল হয় না। 

চীন দেশে যে চাউল জন্মে, তাহা? বড় ভাল নয়, বড় বেশীও নয় ও 
ভাহার বড় আদরও নাই । তাহা দেখিতে লম্বা লম্বা । ব্রহ্মদেশ 
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হইতেই চাউল রপ্তানি হইয়া! এ সকল স্থানের লৌকের থাগ্ জোগায় । 
খাগ্ের জন্ত চীনরাজ্য সম্পূর্ণন্ধপে অন্ত দেশের মুখাপেক্ষী । পুঝের 
বঙ্গদেশ হইতে চাল আমদানী হইয়। দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন সহরের 
প্রকাণ্ড চীন খাল দিয়া পিকিডে আসিত,--মাজকাল জাহাজে আসে, 
মার আফিম আসে ভারতবর্ষ হইতে । নোটামুটা বলিতে গেলে, টাই 
“কবল এ সকল ক্ষেত্রে চাব করী হর । কহ কেহ কিন্ত লুকাইয়া 
আফিমেরও চাষ করে। তাহাতে জমির উন্গবাশক্তি বডউত কমিরা 
বায় বলিয়া, জমিদারগণ তাহাতে আপত্তি করেন। 

টন দেশের চা পথিবার মন্ধা শর । এহখানেহ চার প্রথহ 
উৎপভ্িি এবং এখনও এখান হহতে রাশি রাখ ৮) ব্রপ্নানি হতয়া দশ 
(দশীন্করে পায়। হয়াউসি-কারা নধশর সমুদ্র-মাভান। হইতে দেড় 
হাজার মাইল উপরে হানকাউ শামক প্রানী উদ আানের যত উ। 
নপ্টানির আড়ৎ; জাপান ৭ রুষের হাহেভ এস সকদ টা পেশা গড়ে, 
মার দক্ষিণ চীনের চার আড়ং ক্যান্টন | হংরাজ বাতাডবেরা এখানকার 
টা হস্তগত করেন । ভারতবষে £ম টানের চা আমদানি হয়, মে সবহ 
এখান হইতে রপ্ৰানি হয় । তরে আজকাল ভারনপর্ম ৪ সিপহলে আহি 
উপ্রাদের ঢা জন্মে বলিয়া টানের চার আমদানি আনেক কমিয়া 
গিয়াছে। 

চীনদেশের চার একটা বড় স্থুন্দর সুগন্ধ আছে। এইরূপ সৌরভ 
অন্ত কোথাকার চা'তে নাই। পুবেরেই বলিয়াছি, চীনের। বড়ই চা 
ব্যবহার করে । দিনের মধ্য কভবার থে তাহারা চা পান করে, তার 
ঠিক নাই। কাহারও বাড়ী যাইলেই সন্বাগ্রে চা দিম্লা অভার্থনা করা 
হয়। তবে সেচা ছোট ছেট পেয়ালা করিয়া দেওয়া হয়। এক 
একটা পেয়ালায় আধ ছটাক মাত্র ধরে । আমরা এদেশে মে সকল 
পেয়ালা ব্যবহার করি, ইহার মাপ তাহার তিন চারিগুণ। চীনের! 
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চায়ে ছুধ বা চিনি মিশায় না। তাহারা সব্জে চা বড় ভালবাসে, 
তাহার গন্ধও অতি স্থন্দর ও উহা বড়ই উত্তেজক । অনেকে আবার 
চায়ের সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খায়। এরূপ চা এক চুমুক খেকে 
আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল ! 

এময়ের বন্দরে ঢুকিবার পথে আমাদের অনেক দেরি হইল। এ 
সকল স্থান ত আর ইংরাজ-রাজত্ব নহে,__সমিহ করিয়।! ঢুকিতে হয়। 
তখন জাহাজের মাস্ত্বলে “ডাগন” আকা চীনে নিশান উড়ান হর। 
বন্দরের বাহিরে নঙর করিয়া! জাহাজ পাইলটের জন্ত ঘন ঘন সিটা 
দিতে লাগিল। এখানে প্রায় ৫1৬ ঘণ্টা দেরি হইল। এমন দেরি 
কোথায় ও কখন হয় নাই । 

ঢুকিবার পথেই দেখিলাম, অনেকগুলি যুদ্ধের জাহাজ ও ক্রুক্তার 
জাতীয় জাহাজ নঙর করিয়া রহিয়াছে । তার মধ্যে মাকিণ ও ফরাসী 
জাতির জাহাজই বেশী। সবগুলি সুসজ্জিত, সব যুদ্ধের জন্য প্রস্তত। 
কাহারও বাঁ চারিটী মাস্তল, কাহারও বা তিনটা, কাহারও বা দুইটা । 
স্তরে স্তরে সারি সারি ঘুলঘুলি সাজান ) তাহার ভিতর দিয়া কামানের 
মুখ বাহির হইয়া! রহিয়াছে । মান্তলের উপরে উপরে লোহার মাচা 
সাধা; সেখান হইতে বন্দুক ছুড়ে। এইরূপ কুটিল স্তান হইতে 
গুলি আসিয়া ট্রীফালগার ঘৃদ্ধে বীরবর নেল্সনের বুকে লাগিয়াছিল । 
সেই আঘাতেই তিনি পঞ্চতর পান) কিন্ত মরিবার পুর্বে জয়ঘোষণা 
শুনিয়। গিক্লাছিলেন। রেলিংএর চারি ধার হইতে কালো কালা 
ঢলঢ'লে পোষক-পরা। গোরা নৌসেনা গুলি আমাদের দিকে সবিস্দনধে 
চাহিয়া! দেখিতে লাগিল । কে জানে কেন? 

এখানে বন্দরের এক নুহন রকম বাবস্থা ; এক ধারে ভিন্ন দেশীর 
জাহাজ থাকিবে, আর এক ধারে চীনে জাহাজ থাকিবে । ভীন 
এলাকায় প্রথম আসিয়া নওর করিবার সময়কার দৃশ্যটা এখনও আমার 


এময় | ১৪৩ 


মনে স্ুস্পষ্টর্ূপে জাগিয়া আছে। সমুদ্রবক্ষ'নৌকায় আচ্ছন্ন । শত 
শত সাম্পান ক্ষিপ্রতীর সহিত অগ্রসর হইতে লাগির্ল | মেয়ে পুরুষের 
উত্তেজনাপূর্ণ গলার শব্দ চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । 

চীনেম্যানর। এদেশে স্বাধীন । ইতরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ এখানে 
চীনের প্রজা । বিদেশীয় রাজপ্রতিনিধিদের ( কন্পল্‌) বসতির জন্ত দুরে 
একটী দ্বীপ নিদিষ্ট আছে । সেখানকার রাজপ্রতিনিধিব্গের প্রাসাদ 
হইতে ভিন্ন দেশের ভিন্ন রকম পতাক1 উড়িতেছে। প্রথমেই আমেরিকার 
আড্ডা । তার পরেই জাপানের (11586 5৩9) ) “উদীয়মান” সুর্যের 
নাল ছবিষুক্ত নিশান সদর্পে উড়িতেছে। যেন সবে মাত্র অতল জল 
হইতে উঠিয়াছে ; অনন্ত আকাশে এখনও যে কত উঠিবে তার ইয়ন্তা 
নাই। তার পর ইংরাজ দূতনিবাস। সে বাড়াটা দেখিতে বেশ উচ্চ, 
শব্বভের উপর অধিষ্ঠিত) কিন্তু ওসকল স্থানে উহার ধ্বজার যেন তত 
বাহার নাই, তত দর্প ও নাই । তার পাশেই ফরাসী ও জাম্মান দূতাবাস, 
[তন রঙের ডোরা কাটা, ধ্বজ। পতাকা । দ্বীপটা পাহাড়ময়, 
অন্দর স্থন্দর বাড়ীগুলিও পাহাড়ের উপর নিম্মিত। দ্বীপ বলিঙ্গা 
মনেকটা নিরাপদ ; আর সভ্য জাতির আড্াস্থান ব্লিয়া পরিপাটাবূ পে 
সাজান । দেখিতে বেন ছবির মত সুন্দর । তার ভিতরে গিয়া দেখিবার 
পর মামার বিস্ময়ের আর সীম] রহিল না। নকল আব্যকীয় দ্রবাহ 
তথায় আছে; বেড়াইবার বাগান, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, উপাসনার ধশ্ম- 
নন্দির, গোরস্থান, লাইব্রেরী, হোটেল, থিয়েটার, সুসভ্য জাতির 
আবশ্তকীয় সবই বর্তমান । সমস্ত দ্বীপটী ঘেন একটা বাগান ; এমনি 
স্থসজ্জিত, এমনি পরিপাটা। সকল জাতিই বিদেশে নিরাপদের জন্য 
পরম্পরে মিলে মিশে একত্র হইয়া বাস করিতেছে । 

অপর দিকে,_দূরে চীন-এমক্ব | সেখানকার সব বড় বন্ত পাতর- 
নিশ্ষিত বাড়ী। কতকগুলি ইউরোপীয় ধরণে গঠিত; কতকগুলি বা 
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চীনে প্রণালীতে গড়া |: ঢালু ছাতওয়ালা বাজার। গৃহস্থদের ছোট 
বাড়ীগুলির খিড়বঠাতেই সমুদ্র, ছোট ছোট ধাপ দিয়া তাদের বাড়ীতে 
উঠ] যায়। বেখানে সেখানে “ডাগন” আকা চীন দেশের নিশান 
উড়িতেছে । আর অতি দূরে, সহরের একদিকে একটা উচ্চ পাহাড়, 
_-তার গায়ে গায়ে শ্বেত পাতরের স্তুপ । সেগুলি যেকি, দূর হইতে 
তাহা দেখিরা বুঝা বাইতেছিল না। পরে যখন সেই পাহাডটীতে 
উঠিয়াছিলাম, তখন জানিলাম সেগুলি চীনেদের গোরস্থান। আর 
সেই পাহাড়েরই অক্ঠাচ্চ চুড়ায় এক প্রকার পাতরে অভি প্রাচীনকালের 
চানে ভাষায় লিখিত প্রস্তর-স্তন্ত আছে। এহ প্রাচীন স্থানটিতে 
চীনেদের পূর্নপুক্রগণ কত শতান্ধি ধরিয়া অনন্ত নিদ্রা নিদ্রিত ; 
এইজন্য এ স্থানটি পুণাস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। 

বন্দরটী নৌকা ও জাহাজে পরিপূর্ণ । বন্দরে ঢুকিবামাত্রই পোষ্টাফিস 
হইতে, কষ্টম হাউস হইতে, পুলিস হইতে, ভিন্ন ভিন্ন স৪দাগরদের 
আফিস হইতে ্টীামার ও সাম্পান আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিল। 
তার ভিতর অনেকগুলিতেই ইউরোপীয় কন্মচারী, তারা সকলেই 
ইংরাজী জানেন। নৌ-পুলিসের জাহাজথানি আসিয়া, ঘ্তক্ষণ লেক 
জন নামা-উঠী করিতে লাগিল, ততক্ষণ পাছে লোক জনদের কান ৪- 
কপ বিপদ-আপদ ঘটে, এই আশঙ্কায়, আমাদের জাহাজের চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল । 

রাত্রি আগত হইলে এই চীন বন্দরে একটি দৃশ্য দেখিলাম, যাহা? 
পূর্বে কখনও দেখি নাই। সুন্দর বেশভূষা করিয়া চীন দেশায় গণিকা- 
গন সাম্পানে, দলে দলে জাহাজে আসিয়া উঠিতে লাগিল। যাত্রীর 
ভাণ করিয়া নহে, কোন কিছু বেচিবার আছিলা করিয়াও নহে, 
প্রকাস্ট ভাবে__শীকার উদ্দেশে তাহারা জাহাজে আসে ও তাহাদিগকে 
আসিতে দেওয়া হয়। শুনিলাম পুর্বে জাপান দেশের ইয়াকোহাম! 


এময়। ১৪৫ 


প্রভৃতি বদরেও এইবপ প্রথা প্রচলিত ছিল । প্রথন আইন পাস করিয়। 
বন্ধ ক দেওয়া হই- 
তোছে। অতিশয় পেটের 
_ জালায় ভাহারা ওরূপ 
করে। আর পারিতোধি- 
কের মূলা এত কম যে, 
বোধ ভয়, তাদের অভি 
ও দারুণ অভাবই ইহার এক- 
নাত্র কারণ। কিন্তু যে চির 
গান্তীপোর কথা পুর্বে 
বলিয়াছি, ভাহা ইহাদের 


নবধোও অনু আছে। 

এময়বন্দর। আর দেখিলাম, যে সকল 
লোক তাহাদের সহিত পরিচয় করিল, তাহারাই আবার পরক্ষণে তাহা- 
দের দ্বণা ও ঠাট্টা বিদ্ধপ করিতে লাখিল। গাধপুর। ভথন ভুলে গেল বে 
তাহারা নিজেও সনান অংশে দোষী। দে সময়ে আমাদের দেশের 
কণুবীর দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কথ। ঘনে হ'তে লাগিল। রমণা- 
গণকে ওরূপ বিপন্ন দেখলে তাহার ননে কহ কষ্ট হাতো। ভাতের থালা 
সামনে দিলে ছুতিক্ষপীড়িত দেশের অনশন-ক্িষ্ট ্রজাদের কথা ভাবিয়া 
তার চোখে জল আদ্িত। 


এময়। 


[ দ্বিতীয় প্রন্তাব। ] 


সকল দেশেই চীনেম্যান দেখা যায়, কিন্তু সকল দেশের 
লোকেই তাহাদিগকে এক রকম অদ্ভুত লোক বলিয়া মনে করে। 
দেখিতে এক রকম, পোষাক এক রকম, মেয়ে মানুষ নয়, অথচ 
পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত বেণী । ইহারা কাহার৪ সহিত মিশতে জানে না। 
মুখে হাসি নাই, সদাই গম্ভীর এবং যাহ পৃথিবীর সকল লোকের হেস্স 
এমন সব খাছ খায়। এই সকলই অদ্ভুত মনে করিবার কারণ। 
আমাদের বাড়ীর ছেলেরা তো চীনেম্যানের নাম শুনিলেই “হং-ছং-পং” 
ক'রে ভেঙ্গায়! চীনেম্যান সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে, “জুস্ুবুড়ীর" গল্প 
শুনার মত সভয়ে অতি আগ্রহের সহিত চুপ করিয়া শুনে । আমি 
দিনকতক মাত্র জাহাজে বেড়াতে গিয়ে চীন দেশ দেখে এসেছি, 
তাতেই কত নাম। ব্রহ্ম ও মালর দেশ দিয়াও গেলাম, তার নাম কেউ 
করে না, কিন্তু চীন দেশে কি দেখিলাম সেই খবরই সবাই শুন্তে চায়। 
এই সকল হইতে বুঝা! যায়, চীনজাতি ও চীনদেশকে লোকে বথাথ ই 
অদ্ভুত বলিয়া মনে করে। 

বাস্তবিকই তাহারা অদ্ভুত। বহুদিনকার পুরান এক রকম 
রীতিনীতি তাহাদের মধ্যে আজ্‌৪ চলিতেছে । বাহির হইতে ইহারা 
কোনও পরিবর্তন লইতে চাহে নী । অত প্রাচীন বা অতবড় বিশাল 
রাজা আর নাই। আর এতাবকালের চীনের ইতিহাসও অতি 
বিশ্ময়কর। 

সকল দেশেরই পুরাতন ইতিহাস অনেকাংশই অজ্ঞাত। সেই 


এময় | ১৪৭ 


অজান। অংশটুকু প্রায়ই দৈবী ঘটনা দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া বুঝান হয়। 
চীনদেশের ইতিহাসের প্রারস্তেও সেইরূপ দৈষ্রঁধ্পিত্তির বিবরণ পাওয়া 
যায়। পুরাকালে পৃথিবী ও আকাশ একত্র ছিল। তাহারা পৃথক 
হওয়ার পর দ্েববংশই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাই 
চীনেম্যানরা আপনাদিগকে 'ন্বর্গীয়” বলে। তারপর নরবংশের 
আবিভীব। এই তো! গেল চীনে মতে চীনরাজ্যের উৎপত্তির 
বিবরণ। 

কিন্ত প্রত্রতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদের মতে খৃষ্ট পুর্ব ২৫০ শতাব্দীতে প্রথম 
চীনজাঁতি কশ্ঠপ হদের দক্ষিণ তীর হইতে চীনদেশে প্রবেশ করে। 
বেবিলেন দেশীয় লোকদের সহিত তাহাদের যে নিকট সম্পক ছিল, 
তাহ! তাহাদের জ্যোতিষ ও ভাষাদি অনেক বিষয় হইতেই বুঝা 
যার। ক্রমে ক্রমে তাহারা আদিমবাসীদের জয় করিয়া দেশ অধিকার 
করে। সে সময়ে অনেক ছোট ছোট রাজার অধিকারে দেশটা 
বিভক্ত হইয়া ছিল। তাহারা প্রায়ই পরস্পরের সহিত কলহ করিত। 
পরে পৃষ্ট পুর্ব ২৫০ শতাব্দীতে প্রতাপা্িত “সিন্” বংশীয় রাজাদের 
সমর চীনদেশের অধিকাংশই এক রাজ্যন্ুক্ত হইয়া নায়। এই সময়েই 
উত্তর ভাতার জাতীয় শক্রদের আক্রমণ হইতে রাজ্য বাচাহবার জন্য 
চীনদেশের বিস্তীর্ণ প্রাচীর গাথা হয় । ভাহ] আজও অবধি পৃথিবার 
অতি বিশ্ময়কর পদার্থের মধ্যে একটা সন্পপ্রধান বলিয়া গণা । 

প্রাচীর ভুলিয়া৪ তাতারের আকুমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে না 
পারাতে, তাহারা মোগলদের সাহাব্য প্রার্থনা] করিল। মোগলরা 
আসিয়া ভাতারদের দমন করিল বটে, কিন্ধ নিজেরাই দেশ অধিকার 
করিয়া বসিল। পরে “মিড বিদ্রোহের সময় মোগলদের তাড়াইয়া 
দির চীনেরা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। কিছু বৎসর পরে একজন 
বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্ত তাতারদের আহ্বান করা হয়। 


১৪৮ সন ভ্রমণ । 


তাতারগণ আসিয়া বিদ্রোহী দমন করিরা নিজেরাই পিকিঙে রাজা 
হইনা বসে । ৃ ৰ 

সেই অবধি মাঞ-তাতারগণই চীন দেশের অধীশ্বর । রাজো যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদির জন্য বত বড় পদ, সব তাহাদেরই করারভ্ভ। সকল বু. বড় 
সহরে তাহাদের থাকিবার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট স্থানটুকু নিদ্দিষ্ট আছে। 
সাধারণ চীনে লৌক সেখানে থাকিতে পায় না। আমাদের যেমন 
কলিকাতার ভিভর সাহেবদের জন্য থাকিবার স্থান চৌরঙ্গী, সেখানেও 
রাজবংথার তাতারদের থাকিবার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে 
আমরা ইচ্ছা করিলে চৌরঙ্গী গিয়াও থাকিতে পারি, চীনের! সে সব 
স্কানে তা পারে না। এক পিকিডেই একটির ভিতর একটি_ এইরূপ 
চারিটা গণ্ভী আছে, তার সর্ধ বাহিরের গণ্ডীটা ব্যবসারীর আড্ডা 
(00707370৮00 0701098০080); এই খানেই সাধারণ চীনে লেক 
বাস করিতে পারে । তাহার মধ্যে তাতার সহর (নাত 01৮) 3 
সেখানে কেবল রাজজাতি তাতার বংশীয় লোকেরা থাকেন । তার 
মধ্যে রাজকীয় সহর (10100017:0] 01৮) সেখানেই রাজসভ1 ও 
সরকারী আফিস; তাতার বংশীর রাজকম্মচারীদের বাস। তার মংক্য 
আবার নিষিদ্ধ সহর (1:০১১:3901) (105) ) সেখানে কেবল রাজপ্রাসাপ, 
অন্ত কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। চীনদেশে বিজেত্ ও বিছি- 
তের এই প্রভেদ বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে । আমাদের 
ভারতবর্ষে প্রকারাস্তরে আর্ধ্য ও অনাধ্য জাতির মধ্যে কতকটা এঁদূপ 
প্রভেদ কত সহ্শ্র বৎসর ধরিয়া আছে। ইংরাজ রাজত্বে রাজার 
জাতি প্রজার জাতিতে যে প্রতেদ, এর সঙ্গে তুলনাত্র তাহা কত 
অকিঞ্চিংকর কত নগণ্য । 

এই গেল চীন রাজ্যের পুরান ইতিহাস। চীনদেশের আধুনিক 
ইতিহাস বৃদ্ধা মহ্ষীকে লইয়াই (10০+৮2০£ [2707077959 ) আরন্ত 


এময়। ূ 


হইয়াছে বলিতে হইবে । এই চতুরা রীলোকের হাতে চীন-সম্াট আজ 
৪০ বৎসর ধরিয়া বন্দী আছেন। তাহার কুট চক্সিত্র, জীবনের ইতিহাস 
ও কার্ধ্যাবলী এক বিচিত্র কথাঁ। সংক্ষেপে তাহাই এখানে বলিতেছি। 

এই স্ত্রীলোকটির নাম “তেজদী”) ইনি চীন জাতীয় নহেন। 
মাঞ্চজাতীয় কোনও উচ্চ কন্মচারীর কন্তা, পিকিডে ইহার জন্ম হয়। 
পিতা ইহার তীক্ষবুদ্ধি ও বিগ্যানুরাগ দেখিয়া, ইহাকে রীতিমত লেখা- 
পড়া শিখান। চীন জাতীয় খুব অল্পসংখাক শ্ীলৌকের ভাগো এরূপ 
স্থবিধা ঘটিয়া থাকে । সেই বিদ্যাশিক্ষার ফলেই আজ তিনি অত বড় 
বিশাল চীনরাজ্যের অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী। 

১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চীন-সম্াটের সহিত ইহার প্রথম দেখা 
হয়। তখন সমাট বিবাহিভ | পৃর্ধেই বলিযাছি, চীনদেশে একটির বেশী 
বিবাহ করিবার নিয়ম নাই । কাজেই ইহার বূপেঞ্ধণে অতিশয় মুগ্ধ 
হইলেও, সম্রাট ইহাকে যথাশাম্্র বিবাহ করিয়া পাটরাণা করিতে 
পারিলেন না। তবে ইহাকে “অপরা পত্রী” বা ছোট রাণা ভাবে 
রাখিলেন। এরূপ রাখার একটি মাত্র মছিলা এই ঘটিল যে, প্রথমা 
*মহিষীর গর্ভে তাহার কোনদূপ সন্তানাদি হয় নাই। অচিরেই 
.তেজদী*-এক .পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া স্বানীর বড়ই প্রিয়পাত্রী 
হইলেনঞ্৯ তাহার চাতুর্যোর ও অন্ত নাই । এই অবসরে চীনের বছুদিন- 
কার পুরাতন একটি প্রথা কোথা হইতে পুনরুখাপন করিয়া সম্াটকে 
বুঝাইয়া দিলেন যে, চীনরাজের দারান্থর পরিগ্রহ চলে। রাজা 
সেইব্ূপ বুঝিয়া বথাবথ ঘোষণা করিলেন । প্রথমা মহিষী যেমন পূর্ব 
সামাজোর অধপ্িশ্বরী ছিলেন, তেজদীও তেমনি পশ্চিন সামাজ্যের 
অধিশ্বরী হইলেন । তেজদীর তাহাতে ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। 

কিছু দিন পরে চীনদেশে টেপিও-বিদ্রোহ আরম্ত হইল। পাছে, 
প্রথম। স্ত্রীর গর্ভে রাজার সন্তান হয়, এই আশঙ্কার, এই বিদ্রোহের 
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স্থযৌগে তেজদী বিষপ্রয়োগে রাজাকে সরাইলেন। লোকে বুঝিল, 
রাজ্যের গোলমালে রজা ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলেন। 

রাজার মৃত্যুর পর তেজদীর পুত্র চীনের সিংহাসনে অধিরোহণ 
করিলেন । কিন্তু তেজদী এবং প্রধানা মহিষী ও রাজভ্রাতা রাজকুমার 
তুয়ান, বালক রাজার “অছি” স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া রাজকার্ধ্য চালাইতে 
লাগিলেন । রাজাশাসন অতি সুচাকুক্নপে চলিতে লাগিল । বি্রাহ 
দমন হইল । কিন্তু সম্রাটের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীন ভাবে 
কার্য করিবার প্রয়াসী হইলেন। ইহাতে আবার গোলমাল বাধিল। 
নৃতন সম্াটও আপন মাতা তেজদীর হাতেই বিষপ্রয়োগে প্রাণতাগ 
করিলেন । তীহার পত্রী তথন গর্ভবতী ছিলেন । তাহার সন্তান হইলে 
সেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে; তাহার মাতারই তখন ক্ষনত। 
বাড়িবে; এই ভয়ে তেজদী তীহাকে ও বিষপ্ররোগে সরাইলেন । 

অন্য কোনও উত্তরাধিক!রী না থাকায় তেজদী নিজের ভ্রাতার 
একটি ছোট চার বছরের ছেলেকে সিংহাসনে বসাইলেন ) ইহাতে 
তাভার নিজেরই ক্ষনতা বজায় রহিল। 

কিন্তু বালক রাঁজার বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানা মহিযীর সহিত ' 
তাহার সৌহদ্য ও প্রণয় বাড়িয়া বাইতে লাগিল! তেজদীর ' ক্ষন তা 
হারাইবার ভয় হইল। অতঃপর তেজদীর বিষ প্রয়োগের ফলে নপত্রী 
প্রাধানা মহিষীরও প্রাণ বিয়োগ ঘটিল। 

চারিদিক শত্র শন করিয়া তেজদী মনে করিলেন যে, এইবার তিনি 
নিফণ্টক হ্ইয়াছেন, কিন্ত সম্রাট,--তেজদীকে অবজ্ঞা ও অবমানন। 
কবিতে লাগিলেন তাহার কোনও কথা শুনিয়া আর কাজ করেন 
না। কাজেই ইহাকেও সরাইবার আবশ্বক হইল। এই সমক্ে 
চীন-জাপান-যুন্ধ ঘটে । তাহাতে চীন পরাস্ত হইয়া অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। ফরমোজা ভ্বীপসহ প্রায় শলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ শ্বব্ধপ 
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জাপানকে দিতে হয় । এই সময়ে চীনের যার পর নাই বিপদ ঘটে। 
কিন্ত তেজদীর তাহাতে স্থবিধাই হইল। ভিনি চীন-সম্রাটের যাবতীয় 
ব্ধুর্গকে সরাইয়া দিলেন। কাহাকেও নিপাত, কাহাকেও বা 
স্থানান্তরিত করিয়া, সপ্রাটকে এরূপ নির্যাতন করিলেন যে, সম্রাট 
রাজ্যত্যাগ করিতে বাধা হইলেন । 

তার পর তেজদীর প্রিয় অন্য একটি রাজবংশীয় ছেলে এখন 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । কিন্ধ এই বিধবা রাবী তেজদীই এখন 
সর্ধবে সর্ধবা। 

পৃর্েই বলিরাছি, ইহার বয়ন এখন ৮* বৎসর - কিন্তু শারীরিক 
অবস্থা, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতার স্পৃহা এবং বুদ্ধি-বুত্তি এখনও অক্ষ 
আছে। এন আশ্চর্য্য ঘটনা কেহ কখন কোথা? দেখির়াছে, না 

শুনিয়াছে? ইনি এখন ও রঙ্গিন রেশমের কাপড় পরেন, কানে মুকুতা ও 
গলায় হীরা-মতির হার ঝুলান ! প্রঞ্কতির নিয়ম অন্থসারে অঙ্গের মাংস 
লোল হইয়া আসিয়াছে, কিন্ধ চোখের প্রথর ভাব এখনও দায় নাই। 
স্বানীহস্্রী, পুত্রধাতিনী, বিশ্বাসঘাতিনী, নরশোণিহপিপান্থ হইয়৷ ইনি 
চীরিটী রাজ ও রানীর প্রীণ হনন করিয়াছেন । তার মধো ছইটী 
তাহার নিকটতম, আত্ীয়»_-একটা স্বাদী ও একটা পুত্র। আর দুটা 
রমণী,__তম্মধ্যে একটা গর্ভবী। তাছাড়া কহ ন্নারী যে ইষ্ঠার 
হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন, ভাহার সংখা নাই । 

. ইঞ্টারই প্ররোচনায় চীনদেশের বন্দার অর্থাৎ মুষ্টিযোদ্ধার গোলমলি 
ঘটিরাছিল। তাহার। রখন ক্রুদ্ধ হইর! খৃষ্ট ধর্দ-যাজক ও চীনদে শীয় 
খৃষ্টানগণকে উৎপাত ও হত্যা করে, তখন উনি তাহাদের বডমন্ত্রে 
লিপ্ত ছিলেন। পরে বখন পিকিডের রাজপথে ইংরাজ ও জান্মাণ 
রাজদুতকে হত্যা করিয়া অপর সকল দুতদের সপরিবারে প্রাণনাশ 
করিবার জন্ত বন্সারেরা দূত-নিবাস মাক্রমণ করে, তখন ইনি তাহাদের 
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পেছনে ছিলেন। ইহার অভিপ্রায় ছিল, নকল বিদেশী ও বিধন্মাকে 
চীনদেশ হইতে চিরকালের জন্ত তাড়াইবেন। ইহা অধিক দিনের কথা 
নহে। বিপন্ন দূতদিগের রক্ষার জন্য সকল রাজ্য হইতে সৈন্য গিয়া পড়িল । 

(সই সময় হইতে চীন কতকটা! দরমিত হইয়াছে এবং অত্যাচারী- 
রাও অনেকটা নিরস্ত হইয়াছে । কিন্ত এখন অবধি এময় গ্রত্ৃতি 
আদল চীনদেশে বিদেশীকে বিপাকে পাইলে, তাহারা বিষম অত্যাচার 
করে। সন্ধ্যার পর আর মে সকল স্থানে থাকিবার যে! নাই; জাহাজে 
বা অন্য নিরাপদ স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইতে হয়। 
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যে যে স্থানে গিয়াছিলাম, তারমধ্যে সর্বাপেক্ষা আমার এময়ই ভাল 
লাগিয়াছিল। ইহার একটা প্রধান কারণ এই মে, এময় খান চীনদেশ। 
এখানকার রাজা চীন-সম্রাট ;) সব লোকই চীনে, রীতিনীতি ও সব 
একই রকম | বিদেশী লোক এখানে খুব কম এবং তাহাদের থাকিবার 
স্থানও অনেক দূরে,__ একটা দ্বীপে । 

* সৌভাগা বশতঃ এখানে আনার একটী চীনে-বন্ধু মিলিয়াছিলেন। 
আমি যে রুকম চাই, ইনিও ঠিক সেই রকমের লোক | ইনি চীনগামী 
অনেক জাহাজেরই এজেন্ট । নান সুইচিন্) ধনবান্, সপানন্দ-চিত্ত, 
অতিথি-সতকার পরায়ণ, যুবা পুরুব। শরধু “পিএন্‌ ইংপিঘ্‌্” নয়, বেশ 
ইংরাজীও ইনি জানেন এবং "অনেক দেশও দেখিয়াছেন। ইনি 
কলিকাতায় ও একবার আসিয়াছিলেন। হিন্দু কাহাকে বলে, ভারতবর্ষ 
কোথায়, ইনি তা জানেন । এখানকার বিস্তর চীনেম্যান তা জানে না। 
সঙ্গে করে আমাকে ইনি নানা স্থান দেখালেন, কত আচার-ব্যবহার 
ইত্যাদির কথা বুঝিয়ে দ্িলেন। ত্রাহার সাহাব না পাইলে এময়ের 
_মত অজ চীনে সহরে আমার কিছুই দেখা-সুনা হইত না। 
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প্রথম দিনই এখানে একটা চীনদেশীয় বিবাহ-উৎসব দেখিলাম । 
সেটি: শুনিলাম বরের বাড়ি। পথটি যাঁন-বাহনে এবং লোক-জনে 


শশী 


পরিপূর্ণ, ও চীনে লণ্ঠন 
ও কাগজের ধ্বজা 
ঝুলান। বর-কণনের 
বেশতৃষা বড়ই মনো- 
হর। পাশাপাশি 
ধাড়িয়ে সবার সামনে 
চিরকালের জন্য সম্বন্ধ 
পাতাচ্চেন। 

এময় সহরের 
| অদূরে একটী চীনে 
পল্লী আছে । একথা 
শুনিয়া আমার বড়ই 
পট লোভ হইল, চীনে- 
, পলী-চিত্র ভালরূপ 
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ডি দেখিব। সঙ্গে লইয়া 
। গিয়া দেখাইবার জন্ত 
তাহাকে বলিবামান্র 
তিনি রাজি হইলেন। 
ছুট এময় ও সেই পল্লীটির 
ও 2 মধ্যে, সেই যে পাহাড়- 
০ 

ক টার উপর রকিং ষ্টোনে 


বর ক'নে। বহু পুরান চীনে প্রস্তর- 


্তক্জটী অবস্থিত. সেইটী পার ভইয়া হাম যাইত তয় । কাধ বতা 
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বান পাইতে দেরি হইলে পাছে গ্রাম না.দেখা হয়, এই আশঙ্কায় 
তাহার সহিত পদব্রজেই চলিলাম | মাইতে বড়ই ক হইতে লাগিল । 
তবে নুতন দেশে নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাওরার আনন্দে 
পথশ্রম মনেই হইল না। সে পাহাড়টার গায়ে ঘাস নাই। সাদা 
মাটীতে বাধান চীনদেশের গোরস্থান চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। নূতন 
পুরান অনেক গোর রহিয়াছে, কোথাও কোনও মৃতের উদ্দেশে 
ফুল বা অন্ত কোনও দ্রব্যের উপহার নাই। প্রতি দেহ প্রোথিত 
করিবার স্থানটি চারিদিকে অদ্বচন্দ্রাকারে অনুচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । 
এইরূপ এক নূতন সমাধিস্থলের ভিতর দেখিলাম একটি রমনী 
বসিরা আছেন। তার সুন্দর পা,ছুখানি পাছুকাহীন ও ঘন কালো চুলগুলি 
এলান। তাতে তাকে বড়ই স্থন্দর দ্েখাচ্ছিল। নঙ্গোলক্ধস জাতি এলো- 
হলের লৌন্দধ্য বুঝে না। এক কাণে কুগ্তগ আছে, অপর কাছে নাই। 
বেশ মলিন। হাতে একটি পুটলা, তাতে দেখিলান_একটি পুরুষের 
বাবহারের ছিন্ন টুপি বাধা | আনাদের পিকে বিশ্বারত নেত্বে একবার 
দাত্র চাহিয়া পুনরার ভি অন্তরের কণা নিবি 1১5৪ চিষ্তা করিতে 
লাপিলেন। তার বসিবার ভাব এমন দে দেখলে মনে হয়, এই নির্জন 
সমাধিস্থলই ভার যেন বড় প্রিয় স্থান হইন্ছে। বোধ হয় কোনও অতি 
নিকট আত্মা চিরবিদায় লইয়। এই সমাধি তলে ঘুমাইতেছেন ভাহ (তনি 
ওস্থান ছাড়িতে চান না। দূর হ'ভেতাকে দেখে গ্রক্কতিস্থ বলে ননে হলো 
না। আর কল্পনার চখে অনেক কথ। গেগে উঠব । কিন্তু ভাড়া গাড়ি 
ছিল বলিয়। তখন বেশী কিছু দেখিবার বা ভাবিবার অবসর হলো না। 
তার পরদিন জনতাপূর্ণ এনয়ের বাজারে বাশের একটি চীনে বাশী 
কিনিতেছি, এমন সনয় উচ্চন্তুরে বামাকগ্ের গান শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, 
সেই পাগলি গাহিতেছে। অপ্রশপ্ত রাস্তার ছুই ধারের উ'চু উচু 
বাড়িতে সেই গীত প্রতি-ধ্বনিত হয়ে কাণে যেন মধু ঢালিয়া দিতে 


১৫৬ চীন ভ্রমণ । 


লাগিল। স্বরটি করণরসে ভরা । কোনও কোনও স্থানে তার সন: 
কতকটা নিষ্নলিখিত গানটির মত। 
“বুন্দাবনধন গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে। 
দেশ দেশ পর সো শ্াম-স্থন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে ॥” 

গাহিতে গাহিতে ক্ষিপ্র-পদ-নিক্ষেপে সে সেই সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে 
চলে গেল । সে ছিন্ন খড়ের টুপীটি তখনও তার হাতে আছে । নিশ্চয় 
বুঝিলাম সেটি তার সেই প্রিপ্লজনের স্বৃতি-চিহ্ব। যেন তাড়াতাড়ি কি 
খুঁজতে যাচ্চে । সে দিন সর্ধক্ষণই সে স্থুরতি আমার কানে লেগেছিল। 

যাইতে যাইতে দেখিলাম একটি ইছুর এক গর্ত হইতে বাহির হইয়া 
আর একটি গর্তে প্রবেশ করিল । তার দেহ ক্ষীণ ও নিস্তেজ। হবেই 
তো; লৌকালয়ই ইন্দুরের থাকিবার স্থান, সমাধিক্ষেত্রে কিরূপে 
বাচিবে। ছু'এক স্থানে কিছু কিছু ঘাস দেখিলাম- সে এত ছোট, এত 
বিবর্ণ যে ঘাস বলিয়াই চেনা যায় না। 

পাহাঁড়টির উপরে উঠিন্না অশ্ব গাছের মত একটী গাছ দেখিয়া 
চক্ষু জুড়াইল। উন্মুক্ত হাওয়ায় এ গাছের পাতাগুলি মর্-মর্‌ শব্দ 
করিতেছে । সেখান হইতে সুনীল সমুদ্রের দৃশ্ত কি সুন্দর দেখাইতে 
লাগিল! চারিদিক নিস্তন্ধ। নিকটে লোকজনের বসতি নাই। 
উপরে দেখিলাম, একটী চীন-দম্পতি ঝগড়ার স্বরে কথা কহিতে 
কহিতে পাহাড়ে উঠিতেছে। নিকট" দিয়া যাইবার সময় তাহাদের 
ভাষা আমার কা“ণ যেরূপ লাগিল, ঠিক তাহাই এখানে লিখিলাম,-_ 

পুরুষ । চি-চিন্চিউ.। 

ক্রী। চি-চিন্চিউ.২১হি-চিন্চিউফি-চিম্-চিউ,। 

এইরূপ অন্ুনাসিক ভাষায় রাগত স্বরে তাহারা কথা কহিতে 
লাগিল। অঙ্গভঙ্গীর কিছুই বাহুল্য ছিল না; তবুও বুঝা যাইতে- 
ছিল, তাহার! কলহ করিতেছে । আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 


অপ! ৯৫৭ 


“উহার কি বলাবলি করিতেছে ?” তিনি বলিলেন, “পুরুষটী ব'লছিল-_ 
“আমাকে জানালে না কেন?” আর স্ত্রীলোকটা বলছিল _“জানালেই 
বাকি হতো ? না হলে তো চলতো না” 1৮ শুনে আমার মনে হলো, 
এতো রূঢ় ভাষা নয়,-এই কি এদের ঝগড়া? কি বিষয়ে ইহারা ঝগড়া 
করিতেছে, আমার জান্তে বড় কৌতুহল হলো। কিন্তু ভাল কর 
বুঝা গেল না। পুরুষটী বত কথা কহিতে লাগিল, স্ত্রীলোকটী তার 
তিন চার গুণ বেশী কথা কহিতে লাগিল। ক্রনে আমরা তাহাদের 
ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম। তাহারা প্রন্তর-স্রুপের আড়ালে পড়িল, 
আর দেখা গেল না, শুনাও গেল না। 

কিছুদূর যাইবামাত্র দুরে, নাচের সেই পর্লী দৃষ্টিগোচর হইল। 
সব বাঁড়ীগুলিই একতলা, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গাথা । ছাহগুলি ঢালু, 
চক্চকে খোলার ; বোধ হয়, পোরসিলেন জাতীয় মাটার হইবে। 
ঘরগুলি ছোট ছোট ; একটি করিয়া দরজা মাছে, কিন্ত জানালা নাউ । 
এক ঘরে অনেক লোক বাস করে । ছইটী বাড়ার নাঝে পাস্তা আছে, 
কিন্তু অতি অপ্রশস্ত । ভাঙ্গী-চোরা আবুড়াথাবুড়া পাভরের উপর দিয়া 
চলিতে কষ্ট হয়। চীনে ছেলে-মেয়ে গুলি রঙ্গিন পোবাক পরে 
থেলা ক*রচে দেখিলাম । একটা বাড়ীতে একটা ছেলের কাতর কান্না 
শুনে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,_“কীদ্চে কেন ?” শ্রনিলাম, একটা 
শিশু কন্যার পা ছোট করিবার জন্য ভার পায়ে লোহার ছোট ভুতা 
পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ভাই ব্যথাতে কাদ্‌চে। পুর্বেই বলেছি, 
মেয়েদের ছোট পা, চীন জাতির মধ্যে সৌন্দর্যের একটা প্রধান 'অঙ্ষ 
বলিয়া গণ্য । পা! তিন ইঞ্চি হইলেই ভাল হন । সই কারণে ৫ বত্সর 
বয়স হইতে তাদের পা ছোট ভুতাক় আঁটিয়। দেওয়া হয়। এইন্দপে 
তাদের পা আর বাড়িতে পারে না। বহুদিন ধরিয়া নে যন্ত্রণা থাকে । 

সমস্ত পল্লীতে একটাও ভারবাহী গৃহপালিত পশু দেখিলাম না। 


১৫৮ চীন ভ্রমণ | 


গরু নাই, ঘোড়া নাই, আছে কেবল,__কুকুর ও বিড়াল । সে দরিদ্র 
পল্লীতেও টবে করা ফুল গাছ আছে, খাচায় করা কেনারী পাখী 
আছে। জলের কিন্তু বড়ই অসস্ভাব দেখিলাম । যেরূপ অল্প জলে 
তাহারা গৃহের কাজ সারিতেছে, তাহ! দেখিয়া মনে হইল এ সকল 
স্থানে মিষ্ট জলের বড়ই টানাটানি । গৃহস্থেরা গৃহস্কথও বটে, আবার 
দোকানীও বটে। সকলেরই এক একটা ছোটখাট কারবার আছে। 
আবশ্তকীয় জিনিষ-পত্র পরস্পরের নিকট হইতে খরিদ করে। 
তাহাতেই সামান্য ভাবে তাহাদের দোকান চলে )-_তাহাতেই অতি 
দ্রীনভাবে তাহাদের দিন গুজরান হয়| 

একটা ছোট বাড়ীতে দেখিলাম, অনেক স্ত্রীলোক মিলিয়া একটা 
রোরুগ্ধমান শিশুকে লইয়া গোলমাল করিতেছে । শিশুটা বড়ই 
কাতরস্বরে কীদ্চে,_ কেদে কেদে অবসন্ন হ”য়েছে,-আর যেন কাদ্‌ৃতে 
পার্চে না । ছেলেদেন কান্না শুনলে আমার নন কেমন হয়ে যায়। 
মনে হয় যেন বিশ্ব-ব্রক্মাণড কেদে উ'ঠল। আমার মার পা চলিল না। 
সেই খানেই স্থির হইয়। দীড়াইয়া আমার সঙ্গীর নিকট কান্নার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি জানিয্া বলিলেন বে, শিশুটার মা আজ 
ছুই দিন হলো মারা গিয়েছে । সে কাহারও কাছে থাকৃচে না। আজ 
ছুই দিন সে অনবরত কীাদ্‌চে। কিছুখায় না। শিশুর কান্না শুনে 
পাড়া-শুদ্দ মায়েদের আসন টলেছে। তারা আর গৃহে স্থির থাকৃতে 
না পেরে, আপনাদের ছেলেকে পরের কোলে দিয়ে মাতৃহীন শিশুটীকে 
নিজ নিজ স্তন্ত-হুপ্ধ পান করাবার জন্ঠ চেষ্টা করছেন । ছেলে ভুলাবার 
জন্য স্বর ক'রে কত কি ছড়া বল্ছেন। শিশুটা কিন্ত কাহারও মাই 
ধর্চে না। যে শিশুর মা নাই, জগতে তার কেউ নাই; করুণার্র-হৃদয় 
'আত্মীয়-বন্ধুর শত চেষ্টাতেও তার সেই অভাব কখনই পুরণ হয় না। 

সেখান থেকে ফিরে আসবার পথে এমক সহরের এক প্রান্তে একটা 


এমক | ১৫৯ 


ছোট চীন দেশীয় ধন্ম-নন্দির দেখিলাম । পুর্বে আরও অনেক ধন 
মন্দির দেখিয়াছি । ব্রঙ্গদেশের বৌদ্ধ-নন্দির এবং 'পিনাও, সিঙ্গাপুর 

ংকং সহরের ধন্দমন্দিরও দেখিয়াছি; কিন্তু তথাকার ভাষা 
জানি না বলিয়া" বিশেষ কিছুই বুঝিয়া লইতে পারি নাই। স্ুইচিন্‌ 
নামক এই বন্ধুটার নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক শিখিলান | 

আমরা চিরকাল জানি, চীনেম্যানরা বৌক্ষধন্মাবলম্বী। কিন্ত 
টান দেশীয় ধন্-মন্দির ও আচার-বাব্হার দেখিয়া আমার দারুণ সন্দেহ 
উপস্থিত হইরাছিল। নন্দিয়ের মধ্যে বমদুভের দভ মুদি হাপিত ১7 
বুদ্দেবের মুগ্তি কদাচ দেখা বায়। পুক্রোহি হপেন মুখ্ডিত-মস্তক, গেরুয়া 
পোবাক-পরা, কতকটা। “ফুঙ্গাদের মত দেখিতে । বাতি জ্বালাইয়' 
ধৃপ-ধুন! দিয়া পুজা করা হয়) এ সকল বিষয়ে ঠিক তরঙ্গ দেশের বৌদ্ধ 
ধন্মের মত; কিন্ত মুক্তিগুলি সম্পৃণ খিভিন্ন। কি টান, কি ব্রহ্ম দেশ, 
আহার্ষ্য দ্রবা সমেত নৈবেগ্ের কোথাও বাবস্থা নাহ । তবে প্রন্গে ফুল 
দিয় পুজা করে, চীনে তাহা দেখিলাম না। চানে পুজার সময় কাসর, 
চীনে ঢাক ও ভেপু বাজার 3 ব্রহ্গদেশে কিছু নিষ্তন্ধ উপাসনা । তরঙ্গে 
অনেকে মুতদেহ দাহ করে, চীনে গোর দেয়। 

এই সকল বিসদৃশ ব্যবহার দেখনা সহ হচটিনকে, চীন দেশে কিরূপ 
ধদ্-বিশ্বাস প্রচলিত, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলান। তিনি অল্প কথার 
বাহা বুঝাইরা দিলেন, তাহা হইত আমি এই বুঝিলান বে, চানে নানা 
প্রকার ধর্মী প্রচলিত আছে । অতি অল্পসংঘাক লোক, ধাহারা দ্ঞানী ও 
বিচক্ষণ, তাহারাই কেবল বৌদ্ধপন্মে বিশ্বানা | তদ্ধযতাত চীন দেশী 
অধিকাংশ লোকই পুর্ব-পুরুষ উপাসক। পর্ুলোকগত পুর্বপুরুষদের 
থাকিবার জন্ত প্রতি ঘরে এক একটা স্থান নির্দিষ্ট আছে । এইটাকেই 
তাহারা গৃহ-দেবতাদের স্থান বলিরা দনে করে। বিবাহাঁদি শুভ 
কার্যে এই স্থানে উপাসনা করা একটা প্রধান "সঙ্গ | 


১৬০ চীন ভ্রমণ। 


“তেওন্ত” ধন্ম ইহারই রূপান্তর মাত্র। যে সকল মন্দিরের কথা 
পূর্বে বলিয়া আর্সিরাছি, সেগুলি “তে ওক্ত৮ ধন্ু-মন্দির। সেখানে রক্ষিত 
ভীবণাকার বীরমুক্তি সকল চীন জাতীর বীর পুর্কপুরুষগণ। ঘেমন গৃহে 
গৃহে সেই গৃহের পুর্ব প্ুরুধগণের স্থান নিদিষ্ট আছে, তেমনি নগরে 
নগরে পল্লাতে পল্লীতে চীন জাতির পুর্বপুরুষদের প্রতিমৃক্তি রক্ষিভ। 
ইঙ্ঠারা সকলেই বীরত্বের দ্বারা চীন জাতিকে শত্রহস্ত হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাই ইহাদের উপাসনা হয়। দর্জস্ত” ধন্ম পৌত্তলিক 
ধশ্ম। তাই এই সকল মন্দিরে কেবল বীরমুণ্তি। একটাও সৌন্যসূর্তি 
বাস্ত্রীমুর্তি বা বালক মর্তি নাই। এই ধন্মাবল্বী লৌকেরা শৌধ্যবীর্ষোর 
উপাসক,-_পৌন্দরধয বা সদগুণের উপাসক নহে । আবার এই সকল 
মন্দিরের মাঝে মাঝে শ্বেত-পাতরে খোদা বা পিত্তলে গড়া বুদ্ধের সৌমা 
মুর্তিও দেখা যায় । দানবের পাশে বিশ্বপ্রেমের শেষ্ঠ দেবতাকে দেখিয়া 
চোখ জুড়ায়। ধ্যানখিমিত কীাদকাদ মুখ খানি দেখিলে চোখে জল 
আসে। শুধু তো মানব নর, কীট-পতঙ্গের শুভ কামনাও সে প্রেমে 
ঠাই পেয়েছিল। | 

“কনফিউসসের” (কংফুচী ) প্রবর্তিত ধন্ম ইহার ঠিক বিপরীত 
বলিলেও চলে। এটা নিরীশ্বরবাদ। ইহা কেবলমাত্র সদ্গুণের 
উপাসনা । সে সকল কঠিন কল্পনা সাধারণের পক্ষে সচরাচর অপাধ্য 
বলিয়্াই, এই ধন্মের বিষন বিকৃতি হইবাছে। 

চারিটী ধম্মের কথা বলিলাম,--বৌদ্ধ ধর্ম, পুর্ববপুরুব উপাসনা, 
পৌত্তলিক “তেওস্ত” ধন্ম বা বীরপুজা। ও কনফিউসস্‌ প্রবর্তিত ধর্ম অর্থাৎ 
নিরীশ্বরবাদ বা কেবলমাত্র সদ্গুণের উপাসনা । এ চারিটী ছাড়া চীন 
দেশে আজকাল খৃষ্টধর্ষের প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত 
সাধারণ চীন বাসীর, খুষ্টধম্ম অবলম্বনকারীদের উপর বড়ই বিদ্বেষ । 
এই আক্রোশের ফলেই “বক্ার” বা মুষ্টি-যোদ্ধার হাঙ্গাম। ঘটিয়াছিল। 


£ 
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বেদেবীয়দের উপর বত ক্রোধ থাকুক বা না থাকুক, স্বদেশীয় খৃষ্টধ্ম 
অবল্ঘনকারীদের বিনাশই তাহাদের প্রধা” উদ্দেগ্র । কত চীনে 
ৃষ্টান যে এই ব্যাপারে বিদ্রোহীর হস্তে হত হখরাছে, তাহার আর' 
হনুভা। নাহ 

অথচ থুষ্ট ধা়-প্রচারকেরা ০ দেশে কত থে লোক-হিতকর কাধ 
করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্বতই মনে কৃতজ্ঞতার ভাব আসে। অতি 
বিগদসন্কুল স্থালও ভাহারা। 
অরিষ্টান করিয়াছেন ও বিদ্যালয় 
গ্রঠিষ্ঠী করিয়াছেন। বিন! 
বেতনে শিক্ষা িতেছেন। 
সাবারণ লোকের সুব্ধার জন্য 
বস্টী-ঘাটি প্রস্তত করিয়া দিয় 
ছেনা। কুপ খনন করিয়! 
ঢপ্রযাপা গানান় জলের সুবাবন্থ। 
করিয়া দিক্ষাছেন। ষ্টাহারা 
শ্ুধার্ডের অন্ন দেন, বুগ্পের 
চিকিৎসার ভার লয়েনা। চিকিহ- 


ক, সার জন্য সুন্দর হাসপাভাল 

সস্তান বিষয় । - নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন । 

যাহাতে জলে ডুবাইয়। শিশু কন্ঠা হন করা না হয় তার অত ঠারা 
সবাই সচে্ । বাজারে কেহ ছোট ছেলে বাঁ মের বক্র করিতে 
আলিলে, ইহারা তাহাপিগাক কিনিগ্লা লন ও নিজেরা তাহাদের 
লখলনপালন করেন । দরিদ্র প্রতিবেশিনীগণের লানাপ্রকারে কাহার 
সাহাব্য করন। আমি এক বেলা ঘুরে ঘুরে এ সব দেখিলাম -9 
সইচিন্‌ সেই খানে লিয়ে গিরে নিছে আমাকে সবই দেখালেন । দেখে 
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আমার মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না। কত দূরদেশের লোকদের 
শ্রমসঞ্চিত অর্থদ্বারা এই সকল হিতকর কার্ধ্য নির্বাহিত হইতেছে! 
যাহারা অর্থ উপার্জন করিতে জানে, তাহারাই অর্থের সদ্বায় বুঝে। 
প্রতি কার্যেই কি সুনিয়ম; কি স্বশৃঙ্খল।! এই সমস্ত দেখিবার 
সময় আমার বার বার মনে হতে লাগিল, সমগ্র পৃথিবীতে আধি- 
পতা করিবার উপযুক্ত গুণ ইহাঁদেরই আছে। 
এই মন্দির হইতে আরও কিছুদূর যাইলে একটা বিস্তৃত খোলা মাঠ 
দেখ! যায় । এই স্থানে বত্সরের মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া! গরু, ভেড়? 
ঘোড়া ইত্যাদির হাট হয়। পূর্রেই বলিয়াছি, চীনদেশে গৃহপালি 
পশুর বড় উ বাবহার নাই,_তার একটী কারণ, এ সকল ডি তির 
: 73) দেশে বন নাই, স্থতরাং ও 
সকল পশু জন্মিবে কোথা ? 
দুরদেশ হইতে আনীত এ 
এ | সকল পশু তথায় বিক্রর 
1১ উহ, 8:2১ হয়। সারা বছরের মত 
চিলির 25২ সওদা করিতে হইবে বলিয়া 
৮ রি ক ্ ৰ 1১:১৮ 
বু টা ১551 এ কয় দিন তথায় জন- 
: এ ৃ রন তার আর অবধি থাকে না। 
চন পদত্রজে এই সকল 
॥ পু স্থান দেখিস্া ফিরিতে এত 
১০৫ ঠি-1 কান্তি বোধ হইল যে, 
পশু বিক্রয়ের হাট । | আর দ্লাড়াইতে পারি না। 
অন্থস্থতা নিবন্ধন সমুদ্রে হাওয়া খাইতে গিয়া চীনদেশে যাবার ইচ্ছা 
হরেছিল। কেবল নূতন দেশ দেখার উৎসাহে এতটা ঘুরিতে 
পারিয্লাছিলাম, তাতে সামর্থ্যের চেয়ে এত অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছিল 


৯ পাশ 


শা 
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.ধে, চোখে আর দেখতে পেলাম না। স্ুুইচিন আমাকে নিকটবর্তী 
একটি দরিদ্র চীনে গৃহস্থের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন ও 
চীনে ভাষায় কি বলিলেন। একটা স্ত্রীলোক আমাকে এক পেয়ালা 
জল দিলেন; আমি শুধু মুখে দিলাম। সেই ঘরেই গৃহকর্তা 
ছুতারের কাজ করিতেছিলেন,--গৃহিণী গৃহ কশ্ম করিতেছিলেন। 
ঘরথানি ছোট কিন্তু অতি স্থবাবস্থায় জিনিষ পত্রগুলি রক্ষিত। 
তারা প্রটুকু ছোট ঘরে পরম শ্খে বাস করেন,-বেন একটা 
থোপে ছুটা পায়রার মত। তীদের ছোট মেয়েটি দেখিতে ঠিক 
আমারই মেয়েটার মত। 

কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিয়া সে দ্রিনকার মত জাহাজে ফিরিয়া 
আসিলাম। স্ুইচিন নিজে আমাকে জাহাজে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। 


এময় | 
[ চতুর্থ প্রস্তাব |] 


পরিশ্রম করিলে ঘুম আসে, কিন্তু অতাধিক পরিশ্রদ কারলে 
ঘুমের ব্যাঘাত হর বিশেষ বদি ঘুমাইবার সময় অতি আনন্দ বা 
অতি চিন্বার ফলে, নৃতন নূতন বিষয়ের ছবি আপিয়া অহরহ স্বপনের 
মত মুপিত চক্ষের সামনে দিয়া চলিয়া যায়। আগার ভাহাই হইছি 
চখে নিদ্রার লেশনাত্র আদিল না। অথচ তাহাতে তত অসুস্থ 
বঁলরাও মনে হইল না। সেই রাত্রে উঠিয়া, অনেকদ্ণ ধরিরা, 
যাহা! ঘাহা দেখিয়া আসিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা নোটিবহিভে লিখিঝা 
রাখিলানু, এখং পরে ডেকের উপর গিয়া ওভার কোট গায়ে 9 ক্র 
মুড়ি পিরা ডেকঠেয়ারে বপিরা গভীর রাত্রে চানদেশের ঘুমন্ত সহরের শা 
সৌনার্ধা দোখতে লাগিলান। তখন শুক্লপক্ষ | দ্বাদশীর চাদ নীজাক'শ 
হইতে রা ধরণার উপর সুধা ঢালিতেছিল; সমুদ্রের ঢেউস্তলি, 
চন্রালোক গারে মাথিয়া জলিতেছিল। দুরস্থ এময় সহরের বাঁড়ীগুলি 
ক্ষাণ চক্্রালোকে মল্পই দেখা যাইতিছিল। শব্দের মধো বাতাসের 
শো শে। শব, তরছের কুল্‌ কুল্‌ রব, ও. এমর স্হরের সমুদ্রতীরবত্তী, 
নাট্যশালার মধুর সঙ্গীতধ্বনি। . 

নাটাশানা এত কাছে বলিয়া! দেখিতে বড় ইচ্ছা হ'তে লাগিল। 
স্থহাচনও দেখিবেন বলেছিলেন। কিন্ধু জাহাজের বুদ্ধ (বিচক্ষণ 
কাণ্েন রাত্রে দেমকল স্থানে বাওয়া নিরাপদ নহে বপিয়া যান! 
করিলেন। দূর হইতে শুনিতে লাগিলাম, এক একবার সঙ্গীতের দূব 
অতি ক্ষীণ হইয়া যার, আবার এক একবার কীনরের শব্ষের নত, এক 


এমস্ । 


প্রকার শব্দ-সংযোগে তুমুল ধ্বনিত হয়! চীনে গান, চীনে বাশীর রব 
শুনিয়াছি-সবই ধেন করুণ-রস-ব্যপ্তক। শুনিতে 'অনেকটা আমাদের 
দেশের ফ্পদের মত। চীনেরা বড় সঙ্গীতপ্রিয়। যাহারা এত ফুল 
ভালবানে ও প্রতি কাজে এত স্থুবাবস্থার় থাকা যাহাদের অভ্যাস, 
তাহাদের সঙ্গীতে অনুরাগ না হওয়াই আশ্চর্য | 

অভিনয়ে পুরুষেই ক্ীলোক সাজে । এ সদ্ধন্ধে স্ীলোকের মধ্যাদ! 
এতই বেণা বে, দশজনার সামনে ও রঙ্ষমঞ্চের উপর নাচাইয়া প্রক্কতিদত্ত 
ক্সীনর্যাদার হানি করা চীনেরা বর্মরতা মনে করে। আত পবিক্র 
জিনিষ অপবিত্র করিয়া পবিক্রতার অবমাননা করা হয়। চীন.দশে 
বিস্তর নাটাশালাঁ আছে ও অনেক রাতি পরাস্ত বছ লোক তথায় 
গমনাগমন করিরা থাকে । এ সব কথা আমি হংকং সিঙ্গাপুর প্রক্ততি 
প্রবন্ধে বলিয়াছি। বক্সার গোলমালের সমর ইউরোপায় জাতিগণ সসৈন্তে 
ঘখন পিকিন অধিকার করিরা বসিরাছিলেন, অনন ছদ্দিনে,অমন 
উপদ্রবের সময় ও_-পিকিনের গলিতে গলিতে নাটাভিনয়্ হইত । 

নাটকের বিষয়, পুপ্বোক্ত তেওস্ত ধোক্ত বীরুকাহিনা। মন্দিরে 
রে সকল মৃষ্ঠি দেখা যায়, তীহাদেরহই জনশ্রুতিমূলক অতিরঞ্জিত 
আখায়িক। নাটকের বিষরীভত ;--“সরলা” বা। “বিষবৃক্ষের” মত 
সংসার-চিত্র নহে ॥ নানা রঙ্গের চিত্র-বিচিত্র যে সকল চীনে ছবি, এবং 
চানদেশের-_-চীনে মাটিতে গড়া মহাদুলা সচিত্র পাত্র আমাদের দেশেও 
সাহেবর। নৈঠকখানা সাজাইবার জন্য রাখেন, সে ছবিগুলিও সব ওই 
সকল বাপাররই চিত্র, মনগড়া যাতা ছবি নয়। 

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ডেকের উপর শীতে কখন ধে 
ঘুমাইয়৷ পড়িয়াছিলাম জানি না। প্রাতে চোখ মেলিয়া দেখি, বৌদ্্ 
উঠিয়াছে। ওরূপ শীতে, ওকূপ অনাবৃত স্থানে, আমাদের দেশে 
ঘুমাইলে নিশ্চয়ই শরীর অন্ুস্থ হইত কিন্ত সেখানে কিছুই হইল না। 


১৬৬ চীন ভ্রমণ । 


সে প্রচণ্ড শীতে একরূপ শু্ষ ভাব আছে,-আমাদের দেশের মত 
হিম পড়ে না। সেই কারণেই, সে ঠাণ্ডা তত অনিষ্টকর হয় না । নতুবা 
কলিকাতায় আমর! অত শীত কখনও দেখিতে পাই না। বোধ হয়, 
গাছপালাহীন পাতরের দেশ বলিয়াই শীতের এত আধিক্য। 

স্র্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল আমার একই চিস্তা আসিত--কথন 
তীরে নামিব, কখন স্ুইচিনের সহিত দেশ দেখিতে যাইব । স্ুইচিনের 
সহিত আমার প্রথম দিনেই জাহাজে আলাপ হয়; আমি ব্যস্ত হইয়া 
আলাপ করিবার মত লোক খুঁজিতাম,__সতরাং প্রথম সাক্ষাতেই,__ 
চারিচক্ষু এক হইবামাত্রই আলাপ হইরা গেল। আলাপে যে আমার 
কত স্থবিধা হইয়াছিল, তা” বলিবার নয়। 

তিনি জাহাজের এজেন্ট) স্থুতরাৎ তীরের নিকটেই তাহার 
আফিস। আর চীনদেশের লোকের একটা প্রথা দেখিলাম, তাহারা 
যেখানে কাঁজ করেন, সেইখানেই বাস করেন। সাজিয়া গুজিয়া দূর 
হইতে আসিয়া আফিস করিতে হয় নী । ইহার ফলে তাহাঁরা দিন- 
রাতই কাজ করিতে প্রস্তত। ধাহারা কলিকাতায় চীনে জুতা ওয়াল- 
দের দেগ্ছিয়াছেন, তীহারা কতকটা ইহা বুঝিবেন । স্থইচিন সপরিবারে 
ঠিক তীরের উপর একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। ঘণ্টা কতকের 
মধো এত সৌহদ্য জন্মিয়াছিল যে, দিনে ৪৫ বার তীর বাড়ী যাইতাম | 
তিনি জাহাজের এজেন্ট বলিয়া আমার আর পাম্পান্‌ ভাড়া লাগিত 
না তিনি সব মাবিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতে 
যেন তাহার! ভাড়া না লয়। আমি কিন্ত বক্সিস্‌ বলিয়া তাদের বেশী 
বৈকম দিতাম না। আমাকে জাহাজ হইতে নামিতে দেখিলেই 
তাহার! ৫1৭ খানি নৌকা আনিত। সকলেরই আগ্রহ,_আমি তারই 
নৌকাক্স চড়ি! 

এই সকল সুবিধা থাকায়, একটু সুযোগ পাইলেই সুইচিনের বাড়ী 


বুইতাম। তিনিও সকল কাজ ফেলিয়। আমাকে লইয়া থাকিতেনজ 


_ খন ঘন আসাতে তীহার কাজের ক্ষতি হইতেছে, এ;কথা বলিলে তিনি 
. বলিতেন্,-“কাজ তো নিত্যই থাকিবে, বিদেশী বন্ধু তো চিরকাল 
খাকিবেন না|” হংকং সহরে যে পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করার 
কথা লিখিয়াছি, তাহারা অতি উচ্চ-বংশীয় ধনী লোক, - ক্রোরপতি। 
তাদের সহিত এমন মেশামিশির সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু সুইচিন 
মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক শাত্র। মধ্যবিস্ত অবস্থার লোকেই সকল স্থানে, 
নকল দেশের তিভ্ভিম্বরপ। তাদের সহিত আলাপেই দেশের রীতি নীতি 
বেশ বুঝা যার । সেই কারণেই স্ুইচিনের বাড়ী আমি এত ঘন ঘন 
যাতায়াত করিতাম এবং তাহার পরিবারবর্ের নহিত মালাপ আমার 
এত ভাল লাগিয়াছিল। 
তাহার পরিবারবগের মধ্যে এক নুদ্ধা বাতা রঃ কানে শুন্তে 
পান না। পিতা বহু বখসর হইল গত হইয়াছেন। তাহারা ছুই ভাই, 
ছুই ভায়েরই স্ত্রী আছেন। সুইচিনের একটি মেয়ে, রর ভগিনী । 
ভগিনীর এক পা খোঁড়া) ভুতা পরানর দরুণ নহে, ভাহাদের বাড়ীতে 
.কাহার৪ পা ছোট নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় বিষম অবস্থায় প্রস্থত 
হওয়াতে পা খোঁড়া হইয়াছে । বোধ হয়, সেই কারণেই আঠার বৎসর 
: ৰরবেও তিনি অবিবাহিতা । বুদ্ধ মাতার সেবাই তার্হার জীবনের 
একাত্র ত্রত। ক্ষণকালের জন্তগ তাহাকে না দেখিলে না থাকিতে 
পারেন না। অতি সামান্ত কাজের সাহাবোর জন্য বারবার তাহাকে 
ডাকেন। তিনি সাড়া দিলেও বধিরতা বশতঃ শুনতে না পেয়ে 
বিরক্ত হয়ে কত কি বকেন। মেয়ের প্রশান্ত মুখে ভাহাতে কখনও 
প্রীতি বৈ অন্ত কোনও ভাবের উদ্রেক হয় না। ইহার স্বভাব অতি 
মধুর দেখিলাম । নিজের বিকল অঙ্গের কথা থেন সর্বদাই তার মনে 


১৬৮ চীন ভ্রমণ। 


জাগে। তার জন্তে ঘেন তিনি বড়ই মনোকষ্টে থাকেন । তীহার। 
সকলেই মিলে-মিংশ পরম স্থথে আছেন । প্রথম দিন হইতেই তাহাদের 
পরিবারবর্গের সহিত আমার অল্প-বিস্তর আলাপ হইয়াছিল । 

পূর্বেই বলেছি, চীন দেশের স্ত্রীলোকের মত অমন শান্ত লঙ্জাথালা 
গম্ভীর প্রকৃতির রমণী আমি কোথাও দেখি নাই। আমাদের 
চ/খে বড়ই ভাল লাগে। তাহার] কিন্ত সম্পূর্ণ স্বাবীন-যেখানে বখন 
ইচ্ছা, যাতায়াত করিতে পারেন। অথচ আমাদের দেশের শ্রীলোকের 
মত সনাজে অনেক অধিকারেই বঞ্চিত । 

একদিন বৈকালিক চা-পান ককিণার সমর স্ইচিনের সহিত 
টীনদেশে আ্ীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধে কথ। কহিতেছিলান। তিনি 
বলিলেন, চীনদেশে স্ত্রীলৌোককে অশেষ মন্ত্রণী সহ করিতে হয়। 
শুধু চীন দেশে কেন, সকল প্রাটীন দেশেই এহ প্রথা ছিন। 
সেখানে শিশু-কন্ত জন্মিলেই সকলেই ছুঃখে খিরমান হন । প্রকাশে 
শিশু-কন্যা জলে ডুবাইয়া মারার প্রথা এখনও সম্পূর্ণ রদ হয় নাই। 
শিশু বিক্রয় তো প্রায়ই ঘটে। বিবাহ হইলে বধুকে শ্বাস্তড়ীর 
হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়। তিনি মারলে মারিতে পারেনঃ 
রাখিলে রাখিতে পারেন । স্বামীর স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার একটা 
কারণ, শ্বাশুড়ীর সহিত ঝগড়া ও. অপর কারণ, বেনী কথা৷ কওয়া! 
স্রীলোক বিধবা হইলে তাহার আর বিবাহ হয় না; তবে অপর 
'পুরুষের সহিত বিবাহিতা স্ত্রীর মত থাকা। চলে । সহনরণের প্রথা 
প্রচলিত আছে । তবে আমাদের দেশে বেমন চিতারোহনে সহমরণ 
হুম, এ তেমন নহে । এখানে সকলের সামনে গলায় দড়ি দিয়া মরাই 
প্রথা । বিধবাকে একটী মঞ্চের উপর দাড় করাইয়া, তাহার গলায় দড়ি 
পরাইয়া দিয়া মঞ্চটী সরাইয়া লওয়ী হয়) আর সকলের চেখের সামনে 
উদ্বন্ধনে বিধবার প্রাণ যায়। তাহাতে দশকগণ "ধন্য ধন্য কৰিতে 


এময় ১৬৯ 


থাকেন। সে স্থানে রাজোর সরকারী খরচে একটী পবিত্র স্বতি-্তুপ 
গাথা হয়। এইরূপ একটা স্তপের ছবি আনিয়াছি, উপরে তাহাই 
প্রতিরূপ প্রকটিত হইয়াছে। 

আমাদের দেশের সহিত চীনের আচার বাবহার সন্থন্ধে কতকটা 
মিলে । কেবল প্রভেদের মধ্যে, চীনদেশে অবরোধপ্রথা ও বহ-বিখাহ 
প্রচলিত নাই । এই বনৃ-বিবাহ প্রথা কেন বে নাই, তাহার৪ কোন 
কারণ নির্দেশ করা যায় না। এপসিয়ায় প্রায় জন্দত্রই এ প্রথা দেখা 
যায়। ইউরোপ ও এসিরার মধো প্রধান প্রভেদ এই যে, ইউরোপে 
ইতিহাসে যত দিনের কথা উল্লেখ আছে তাহার মধো বহু-পিবাহ কখনও 
কোথাও প্রচলিত ছিল না। এমন কি, অতি প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমকদের মধো কখনও এ প্রথার আভান পখান্ত পাওয়া যায় না। 
বভ-বিবাহ চীনেও নাই 3 শুনেছি নাকি জাপানেও নাই । তাই জাপান 
উঠিয়াছে,_চীনও অচিরে উঠিবে। কিন্তু যে দেশে এই জঘন্য প্রথা 
প্রচলিত থাকিবে সে দেশের উন্নতির আশ] নাহ । 


এময়ু। 
| পঞ্চম প্রস্তাব । ] 


সত্জাতির প্রতি এইরূপ বাবহারের কথা আমি পূর্বেও অন্তের 
নিকট শুনিয়াছিলাম। বৌদ্ধধন্মে অনেক শ্বাধীনতা আছে, কিন্ত 
কন্ফিউসসের প্রচারিত নিয়মমতে তাহাদের কোনও রূপ স্বাধীনতাই 
ছিল না। বালাবস্থায় পিতামাতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন 
ও বাদ্ধকো পুত্রের অধীন,_এই অধীনতাই তাকে সারা জীবন সঙ্থ 
করিতে হয়।* বিধবা দিনে একটি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিবে, 
সারা রাত্রি অলো৷ জালিরা ঘুমাইধে। সকলের চ"খের সামনে 
অবরুদ্ধ ভাবে থাকা চাই। ইত্যাদি নানী প্রকার কঠোর নীতির কথা 
স্ুইচিনের মুখে শুনিয়া তখন আমার মনে হলো, শুধু চীনেই বুঝি 
এরূপ অত্যাচার প্রচলিত। স্তুইচিনকে ওই সম্বন্ধে ছু” একটা হিতো- 
পদেশ দিতে লাগিলাম। সব কথা স্ত্রীকে বুঝাইয়া না বলিলে চলে না। 
স্ুইচিন আমার সব কথাগুলি তাহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন। তার. 
গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল। কি বলিলেন,_বেশ বুঝিলীম, আমার 
সন্বন্ধেই কি কথা হইল। বান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বলিলেন? 
স্ুইচিন বলিলেন,_-শস্ত্রী বল্চেন,__'ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী-জাতির উপর 
বিশেষ সহান্ভৃতি দেখচি/।” তাহার এ কথাগুলি বাঙ্লোক্তি, কি তাহার 


শ্প্পীপীাগপাশীশীপপপাপতিপাশ শা 


* এ নন্বন্ধে আমাদের মমুর মতের সহিত কন্ফিউসসের মতের সম্পূর্ণ মিল 
দেখা বায়। মনু-সংহিতায় আছে, 
*পিত। রক্ষতি কৌমারে তর্ত। রক্ষতি যৌবনে । 
পুত্স্ত স্থবীরে রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতত্যমর্হতি ॥” 


এমস। 


মনের প্রকৃত ভাব, ঠিক তাহা বুঝা গেল নাঁ। বোঁধ হয়, বঙ্গে ক্তি 
নহে। কারণ চীনদেশের শ্রীলোকদের সরলতার তুলনা! নাই । 

আমিও যেমন নূতন লোক দেখিতে গিগ্লাছিলাম, তাহারাও তেমগসি 
নৃতন লোক দেখিতে আসিতেন। আমি বাইলেই সকলে আমাকে 
ঘিরে বসিতেন। তীহাদের ভাবা জান না বলিয়া! সুইচিন ও তাহার 
ভাই ছাড়া আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিতাম না । তবে 
সঙ্কেতে অনেক ভাব বুঝা যাইত। পুরুষরা কেহ না থাকিলে যদ্দি 
আমি তাহাদের বাড়ী বাইভাম, স্ুইজিনের ভগিনী তাহাদের আফিস 
হইতে ইংরাজী বুঝেন এমন লোক ডাকাইরা আনিয়! কথাবার্ত। কহি- 
তেন । আমি বলিভাঁন, “আমার বড় ইচ্ছা করে _চীনে ভাবা শিখিয়া 
আপনাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা কই |” তিনি বলিতেন, “আপনি 
এক মাস আমাদের কাঁচছে থাকুন, আমরা চীনে ভাষা সব আপনাকে 
শিখাইয়। দিব 1” 

কিন্ত সুইচিনের বৃদ্ধা মাতার চে আমি বড প্রিয় হইতে পারি 
নাই! প্রথম সাক্ষাতের দিন তিনি কেবল ছিজ্ঞানা করেছিলেন 
“তোমার মা আছেন ? তোমরা ক-ভাই 1৮ ভার পর আর বড় একটা 
কথা কন নাই। মনে হতো, ভাহার মেয়েটির সহিত আমি বেশী 
মেশামিশি করি, সেটা ভার বড় ভাল লাগিত না। বয়স্থা আাইবুড়া 
মেয়েকে সামলে বেড়ান যেমন, আমাদের দেশের প্রবীণাদের মধ্যে 
দেখা বায় ভাহাকেও সেইরূপ দেখিলাম । 

তাদের বাড়ীতে ছু'দিন আহার কারে ছিলাম। আজ শেষ দিন। 
সাধারণতঃ স্বীলোকেরা পুরুবের সঙ্গে একত্র এক টেবিলে বসিয়া 
আহার করেন না; আনার অনু:রাধে বসির। রহিলেন মাত্র । তারা 
নিজেদের দেশের মতই আহার করিতেন। এমফ়ের নিকটস্থ যে 
দ্বীপে বিদেশীরা বাদ করেন, সেইখানকার ফরাী হোটেল হইতে 


১৭২ চীন ভ্রমণ । 


আমার খাবার আনাইতেন। তাদের দেশের দে বে খাবার খাইতে 
আমার ভাল লাগিতে পারে, সেগুলি দেখাইতেন ও তাহার উপকরণ 
বলিয়। দিতেন। আমি ছুটী একটা চাকিয়াঙি মাত্র,_-তার আস্বাদ আনার 
ভাল লাগে নাই । সব জিনিষই সিদ্ধ করিয়া রাখা_-তাতে ঘযোঁটেই 
মসলা নাই; আমাদের মুখে খাইতে বেতার হইলেও উহা সহজে 
হজন হয়। এত দাছ, কিন্তু ঘে গরম গর্ম মাছ ভাজার মত উপাদেয় 
সামগ্রী আর নাই, ভা চীনেরা খাইতে জানে না। পরিমাণে ইহার! 
এত মলপ মাহার করে ঘে, আমরা সকলেই তাহাদের অপেক্ষা বেণী 
থাইতে পারি। “চপ-স্রীকৃ” পিয়া তাহাদের মত একটী একটা করিয়া 
ভাত মুখে তুলিয়া খাইবার চেষ্টা করিলান, কিন্ত ভাস দোষে আপনা! 
আপনিই বিস্তৃত মুখব্যাদান হইরা পড়িতে লাগিল ! অন্য কোনও 
দেশের লোক হইলে এইন্ধপ অনভ্যাসের কাণ্ড দেখিলে হাসিতেন। 
কিন্ত ঠাহাদের গম্ভার মুখে হাসি ফুটিল না। শেষ তাহা আর ভাল 
লাগিল না,__চানচে করিয়! আহার করিলান। তাহারা যখন অন্ধেক 
মাত্র শেষ করিয়াছেন. আমার তথন আহার শেষ হঠরা গেল । 

এই সনরে বাহিরে একটা গোলমাল উঠিল। বেমন সব পেখেই, 
হ'য়ে থাকে, আ্ীলোকরা আগে জানালা দিয়ে দেখতে, ছুটনেন। 
এমরের বাজারে একজন আফিদ-খোর শীর্ণকান বুদ্ধ চীনেমান ক 
আফিমের দোকান হতে ৫ সেন্ট (৪ পয়সা খুলোৰ আফিম চুরি 
করেছে, তাই অনেক লোক মিলে একত্রে তাকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার 
করচে। যাদের দব্ো হাত দিয়েছে, তারা কেহ নাই; অন্তে, হয়ত 
অপরাধ না জানিরাই মারচে। অত মার খেয়েও সেকাদচেনা ক 
মিনতি করাচ না। আমার মনে হ'তে লাগল, থেন তার মারখেলেও 
লাগে না; অপমানিত হইলেও আসেবায়না। বেশী আফিন খেলে 
মানুষের শরীরের ও মনের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে । তার পর 
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তাকে বিনানী ধরে টান্তে টান্তে চীনে থানায় নেয়ে গেল। এই 
সুত্রে চানদেশের অস্ত বিচার ও অনানুষিক সাজা সম্বন্ধে অনেক 
কথা স্ুইচি- 
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শের বিচার 
বেমন, সা 
শু ভাগ তদ্প। 
দোযার বি- 
রুদ্ধে হাদার 
প্রমাণথাকুক, 
সেনিজ মুখে দোষ ক্ীকার না করিলে তাহার সাজা হইবে না। 
এই জন্য নিদমুখে দোষ স্বীকার করাইবার আভিপ্রায়ে দে বাক্তিকে কত 
তেশ্ন্বণা 2 
হক, এমন প্রস্থত্ি স্থানে স্রিনি অনেক রকন যাজা কক্ষে দেখিস্থাছি। 


নওকা হর, তার ইনভা নাই। সাজাও সেইরাপ লোনহর্মণ | 


তাহার মধ্যে কতকগুলি বলিতেছি। " 
অল্প দোঁষের জন্য হাতে শিকল বাধিয়া গলার পি পায়ে তক্তা বাধা 
হয়, তাহাতে দোষীর দোষ ৪ সাজার কথা লথা থাকে । এই 
অণ্গ্রায় সে বান্তিকে সকলের সামনে, রাল্গার বারে বা বাজারে 
রাখ। হয়| উন্দেত্য এই বে, -মন্তে দেখিয়া শিখিয়া সাবধান হইবে । 
আ।? এক কন সাজা এইরূপ, দারাকে তি ছোট এক প্রকার 
খাঢান পুরিয়া রাখা হয় । সেরাঢা্ নড়িবার-চড়িবার স্থান নাই | এহ 
কষ্টকর অবস্থার তাকে বহুক্ষণ,- কখনও বা বহছ দিন ধরিয়া আবদ্ধ 
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রাখা হর়। গুরু' অপরাধে এমনও সাজা আছে যে, দোষী বাক্তির" 
পায়ের বুড়া অঙ্কুলে দড়ি বাধিয়া মাথা নিচু করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হয় 
বিষম যন্ত্রণায় সে ছট্ফট্‌ করিতে থাকে । প্রাণদণ্ড ত কথায় কথায়! 
দোষের গুরু লঘু বিচার নাই । তিন চারিবার দোষ করিলেই তার 
প্রাণদণ্ড হগ্ন; তা যে দোষই হউক না কেন। 

দোঁষী যেখানে দোষ করে, সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহার সাজ! 
দেওয়! হয়। খাঁচায় পুরিরা পালকীর মত করিয়া নানা স্থানে লয়ে 
যাওয়া! হর বলিয়া এরূপ দৃশ্য পথে প্রায়ই দেখা বাঁ। আমাদের দেশের 
মত জেলখান| ব1। অন্য নির্দিষ্ট স্থানে সাজ হইলে এরূপ দেখাযাইত না । 
আর চীন দ্রেশে 
পিতামাতার প্রতি 
ভক্তি এরূপ সদৃগুণ 
বলিয়া বিবেচিত হয় 
যে, খুনী বাক্তির ও 
সাজার সময় যদি 
পিতা কি মাতা আ- 
সিয়া সপথ করিয়া 
বলেন যে, ছেলে 
তাদের কখনও 
অবাধ্য হয় নাই__ 
তাহা হইলে সেরূপ দোষী বাক্তিকে ও ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 

চীন দেশের সাধারণ লোক অশিক্ষিত। ইংরাজী অতি সামান্ত 
লোকই জানেন। আর ধাহারাঁও বা জানেন, তাহারাও আবার 
সামান্য “পিজন ইংলিস্‌” মাত্র । চীন ভাঁষাতেও ভালরূপ লিখিতে ও 
পড়িতে অধিকাংশ লোকেই জানেন না । (০.৩: 
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.আমি খুব চেষ্টা করিয়াও সামান্য আবশ্তকীয় ছৃঞ্চারিটী কথা ভাল 
করিয়া শিখিতে পারি নাই । চীন ভাষাটা মন্ুষাজাতির অতি আদিম 
অবস্থার ভাষা । শন্দগুলিতে বিভক্তির কোন পার্থকা নাই । ষে 
কথার মানে “আমি,” সেই কথাই “আমার” “আমাকে” ইতাদি অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। প্রতি কথাটী একটী ছবির মত হরফে লেখা হয়। 
ছত্রগুলি ডান দিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপর হইতে নীচের দিকে 
লেখা হয়। আমি জাহাজের একজন চীনে কম্মচারীকে “পীড়িত” 
এই কথাটী চীনে ভাষায় লিখিতে বলিলাম; তিনি পারিলেন না। 
বলিলেন,--“ও কথাটা আমি শিখি নাই 1” ইহা ছাড়া চীনে ভাষা 
শিখিবার আর এক অস্থবিধা এই যে, অন্তি নিকটবর্তী নানা স্থানে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত, তাদের মধ্যে এত প্রভেদ যে, এক জন 
অপরের কথা বুঝিতে পারে না । আমি মুখস্থ করিয়া শিখিয়াহিলাম, 
“থী মান্‌ সান” মানে, “আমাকে বাজার দেখাতে নিয়ে চল”, গাড়ী 
ওয়ালাদিগকে বলিলে কেহ বুঝিত, কেহ বুঝিত না। 

কিন্ত বদিও কথার উচ্চারণে প্রভেদ দেখা যায়, তথাপি লিখিত 
ভাষা চীনের সকল স্থানেই সমান। লেখার কোনও প্রভেদ নাই। 
বুহার1 কথা বুঝিতে পারে না, তাহারা লিখিলে পরস্পরের মনের ভাব 
বুঝিতে পারে । এরূপ যে শুধু চীনেই আছে তাহা নহে, ইউরোপেও 
কি ইংরাজ, কি ফরাসী, কি জাম্মাণ, কি ইটালিয়ান সকলেরই লিখিত 
ভাষা রোমান্‌,__কিন্ত ভাষা গুলির উচ্চারণ এবং অন্য অনেক বিষয়েই 
প্রভেদ । 

চীনে বিদ্বান লোকের বড়ই সম্মান। কালি কলম কাগজ ইত্যাদি 
লিখিবার উপকরণ সকল দেবতার দ্রব্য বলিয়া গণ্য । লোকে পুণ্য 
কাজ বিবেচনায় পথে ছেঁড়া কাগজ ও বই কুড়াইয়া বেড়ায় । সেগুলি 
ফেলিবার জন্ত রাস্তার ধারে ঝুড়ী রক্ষা করা হয়। সেখান থেকে 
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সেগুলি আবার মন্দিরে নীত হইয়া? আগুন দিয়া দগ্ধ করা হয়। 
সেশ ছাই নাঙ্গল্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য । নৌকা ও জাহাজের মাবিরা 
সে ছাই ক্রয় করে। ঝড়ের সময় সমুত্র জলে তাহা নিক্ষেপ করিলে 
উত্তাল তর্ঙ্গমাল। প্রশান্ত হয়, চীনেদের এইরূপ বিশ্বাস । 

ছয় ব্সর বরসের নমর শিশুর “হাতে খড়ি” হয়। হাঁভে খড়ি 
একটা মহোত্সবের পিন । শিখিবার সকল বিষয়ই মুখস্থ করান হয়। 
কোন ছেলে ভান পড়। বলিতে পারিলে, তাহাকে শিক্ষকের পিকে 
পিছন ফিরাইয়া সেহ পড়া মুখস্থ বলিবার আদেশ করা হর! তাহাতে 
কৃতকানা হহলে তাহার প্রশংসার আর সীন। থাকে না। তারের 
ভিতর পিয়। কাঠের বল পরান একরূপ বন্ত্রের নাহাযষো হিসাব শিথান 
হয়। তাহাতে অভি অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় হিসাব করিনা 
তাহারা ঠিক উত্তর দিতে পারে । এই সকল বিবয়ে পরীন্ষী কবিরা 
রাজের কঁচারী শিষুক্ত করা হয়। গুণ অনুসারে কন্মচারী নিলু ও 
হয়; বাঁকে তাকে ই%৭ বাছিরা লইবার রীতি নাই। 

হংকং যেমন পরিকর সহর্‌, এ সহরের স্থানে স্তানে তেমনি 
অপরিষার। বাস্থাগুলি ৭ ফুটের অধিক চওড়া নর। তাহার ই 
পাশে উদ্ন উচু পাথরের বাড়ি। বান্রার কত যে লাক মাতীয়া 
করিতেছে, তাহার সংখা! নাই । ঠেলা-ঠেলি ক'রে রাস্তা চল্তে 
হয়। রাম্তা গুলিও পাথরে বাবান ; কিছ পরিক্ষার করিবার ব্যবস্থা 
নাথাকায় অতিশয় ময়ল। হইয়া থাকে । মলমুত্র ত্যাগ করিবার 
জন্য পথের ধারে ধারে বড় বড় পাত্র রক্ষিত আছে। তার দ্রগীন্ধে 
রাস্তা চল! ভার! | 

প্রতি দোকানের দরজার উপর দেবতার নান লেখা কাগজ ঝুলান । 
কলিকাতায় গুরবাসী চীনেমানদের দোকানেও এইরূপ দেখা যাক্। 
মাঝে মাঝে ধত্ু-মন্দির। তার নধ্যে একটা ধশ্ম-মন্দিবে মুক্ডিত-মস্তক 


এমম। 


গেরুয়া পোষাক পরা ইংরাজী জানা একজন পুরোহিতের কাছে 
“কন্ফিউসিয়ন্”, “লোট্জী” প্রভৃতি কতকগুলি চীন-ধন্ম সংস্কারক- 
দের ইতিবৃত্ত শুনিয়া মনে বড়ই ভক্তি ও আনন্দ হইল। সে সকল 
কথা বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে। সময়রীস্তরে উহা সবিস্তারে 
লিখিবার ইচ্ছা! রহিল । 

এময়ে কান্টের ও পাতরের কারুকাধ্য অতি বিস্ময়কর । ছোট 
ছোট গাছের আস্ত কাঠের গুড়ির উপর ছুই চারিটি বাটালীর ঘ! দিয় 
চীনের যেন সজীব প্রতিমুন্তি খোদিত করে। বীরের হাবভাব ও ভ্রকুটাপূর্ণ 
হাসি, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান । এইরূপ তিনটি মুপ্ি, দশ ডলার মূল্যে, 
আমি সেখান হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। কলিকাতায় পৌছিয়াই 
তাহার মধো এক একটি, সিঙ্গাপুর হইতে আনীত কতকগুলি প্রবালসহ, 
ধাহারা যন্ত্র করিবেন এমন লোক বুঝিয়া উপহার ধিলাম। ছোট ছোট 
পাতর দিয়া প্রস্তুত করা ম্তান্কিন্‌ সহরের বিখ্যাত পোৌরপিলেনের ধন্ম- 
মন্দিরের একটি প্রতিমৃত্তিও সঙ্গে আনিয়াছি। টেপিঙ্‌ বিদ্রোহের সময় 
এটি বিদ্রোহি-হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে । দেখিতে এত সুন্দর ছিল যে, 
ইহশর প্রতিমুগ্তি গড়িয়া চীনের। বাজারে বাজারে বেচিয়্া বেড়ায়। 

,আর আনিয়াছি ছুইটি কৃত্রিম ফুলের বাক্স । ফুলপ্রিয় চীনেরা মোম- 
মাখান কাগজ ও কাপড়ে রঙ দিয়া ওই অঞ্চলের সব ফুলের আকুতি 
গড়িয়া, একত্র সাজাইয়া, একটি 'কাচের বাক্সের ভিতর রাখিয়া, ফুলের 
সাধ মিটায়। তার রঙ আর আকুতি এত সুন্দর বে কৃত্রিম বলে মনে 
হয় না। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, মেন তাহা হইতে সুগন্ধ 
অবধি ছুটিতেছে। একটি যে ঘরে শুই ও অপরটি বে ঘরে বসি সেই 
ঘরে যিনি বড় ফুল ভাল বাঁসিতেন তাহার ছবির তলার রাখিয়াছি। 
লিখিতে লিখিতে চোখ তুলিলেই দেখা যার। দেখিলেই সজীব 


ব'লে মনে হয়। রঙ কর! ফুলদলের উপর মোম নিদ্দিত মধুকরকে 
0. শশী িশিসশিশিশিসশীিশিীশিশপিসিপিলিপগ। 
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ঈন্মন্ত হৃইরা মধুপান করিতে দেখিলে বাস্তবিকই মনে হর বেম 
তোর মনক্ুলান অনুচ্চ মধুর গুগ্ন অবধি শুনা বাচ্চে। জাপানের 
“কুসেন্থিমম্”, তার ভিতর সকলের মধ্যস্থলে রক্ষিত। আশ পাশের 
বন-বাদাড় থেকে কাট-পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাকে আমার ঘরে উড়ে আমে 
আর কাচ ঢাকা সেই ফুল শুলির চারি ধারে মধু লোভে ঘুরে বেডায়। 
ফুলের কুটন্থ অবস্থাকে যদি ফুলের যৌবন বলা যায়, তাহা হইলে সেষ্ট 
মকল ফুল এখন আমার ঘরে চির-বৌবন লয়ে বিরাজিত রয়েছে । 
[পথ দিসে দেশ দেখিতে বাহির ভইতাম, প্রায়ই সে পথ দিযে 
বার ফিরিভান না,নুতন পথ দিয়। নুতন জিনিষ দেখিয়া ফিরিভান | 
পুলা কান্টের পতিমন্ভি, পাতরের মন্দির ও কাগজের ফুল ইত্যাদি 
সওপা করিয়া ফিরিবার কালে চীনেন্যানদের নিজ দেশের আহমাদ 
আহ্লাদের জায়গা দেখিয়া ফিরিলাম । পাশ্চাতা জীবনের অন্গকরণে 
গঠিত নৃতন সভ্যতার দেশ পিনাউ, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদি স্থানের 
দৃহা হইতে এ সকল স্থানের দৃশ্তের অনেক প্রভেদ। এ দেশের 
গশিকাগণের স্পদ্ধী নাই । সাজগোজ করিয়া পথের ধারে দাড়ার নী । 
তাহাদিগকে অতটা বাড়াবাড়ি করিতে দেওয়া চীনদেশের আইন 
বহিভুত বিধি,_দেশের নিয়মান্থসারে দণ্ডনীয় । এমন কি তাহাদের 
বাড়ীতে তাহারা গৃহস্থদের মত কার্যে রত কেষে কি তাহা বুঝা 
যায় না। তবে ঘে সন্ধ্যার পর চীনে গণিকাগণের জাহাজে যাওয়ার 
কথা লিখিয়াছি, সে বোধ হয় কেবল পেটের দায়ে অনন্তোপায় হইয়া 
চুরি-ডাকাতি করিতে বাহির হওয়ার মত । 
সেখানে আহার করিবার, অহিফেণ-ধূম পান করিবার ও জুয়া 
খেলিবার দোকান খুব ঘন ঘন দেখা যায়; কিন্তু এময় সহরে একটি 
বই মদের দোকান দেখি নাই) এবং আর সকল দোকানে যেমন 
লোফের ভিড়, মদের দোকানে তার কিছই নাই ॥ ঈন্গান আগাবশ 
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পূর্বেই বলিয়াছি। বাহবা আফিং খার, তাহারা মদ সহ করিতে 
পারে না। ্ 

তবে চীন দেশে যে সকলেই আক্ষিং খায় এমন নহে । আমার বন্ধু 
স্থইচিনের কথা পুর্বে বলিয়াছি। তীহাদের সংসারে কেহই আফিং 
থান না| তিনি আমাকে ভার আলাপী আরও অনেক চীনে পরিবারে 
লইয়৷ গিয়াছিলেন ; তাহাদের মধোও কত লোক খায় না। তাহার 
ভাই পুক্ে হংকং সহরের নিকটবন্তী পঞ্ভুগীজ অধিকুত ম্যাকাউ নামক 
একটা স্থানে কুলি-সংগ্রহের কাজ করিতেন । সেখানে তিনি ঘত দিন 
ছিলেন, ততপিন আফিং ধূন পানে অভাস্ত ছিলেন। শ্ুনিলাম কুলিদের 
বুদ্ধিত্রশ করিয়া অর্থনাশ ও সপ্বনাশ করিবার জন্ঠ তাহাপের আফি। 
খারা ও ভ্বয়াখেলা শিখানর দরকার হইত নয়ত নেশার কোকে ও 
দারুণ অর্থাভাবে সুদূর বিপেশে গিষ। চিপবানকণতে ভারা সই দিবে 
কেন। তাই তখন তিনি নিজে খাইতেন ! এখন দেশে ফিরিয়া 
সে সব ছাড়িয়। দিম়্াছেন। 

টানেদের ভিতরে ও অনেকে আফিদ্‌ সেবীকে গ্রণা করে| টীন- 
সম্রাট ও কতবার মাফিম সেবনে দেশের লোক অকামণা হইয়া 
যাইতেছে দেখিয়া আফিম সেবন বঙ্গ কদিবার জন্য টানদেশে আফিম 
আঁনিদানী রদ করিপার হুকুন জারী করিয়াছিলেন | সেই স্বরে হ 
ইংরেজ বাহাদুরের সহিভ চীনের শদ্ধ বাধে। ১৮৪০ সালে এঠ হাঙ্গামা 
হয়, ইহাকে “আফি--বুদ্ধ” বলে; কারণ ইংরাজ বাহাদুরের জার কিমা 
টানকে আফিম ক্র কারিতে বাধা করিবার জন্যই এষ্ট যুদ্ধ হয়। এক 
বুদ্ধে পরাস্ত হইয়াই, চান ক্ষতিপুব্রণ-স্বরূপ ইংরাছদের হক দ্বীপ 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং ক্াণ্টন, স্তন্কিন্, এমর, সাহাই প্রদ্তি 
বন্দর ইউরোপীয় জাতির ব্যবসা-বাণিজোর জা অবারিতদ্বার কপির 
দিতে বাধ্য হন। পূর্ত চীনদেশে অহিফেন সেবন প্রথা চলিত ছিল 
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না। ইহা সবে এক শত বৎসর মাত্র প্রচলিত হইর়াই চীন জাতিকে 
এত অধহপতিত কাঁরয়া ফেলিয়াছে। আগে আগে সকল আফিম 
ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইত, কিন্ত এখন চীন দেশেও বিস্তর আফিমের 
চাষ হয়। তবে জমির উব্বরাশক্ি বড়ই কমিয়া যায় বলিয়া চাষের 
উপযোগী অল্প জমিবিশিষ্ট চীন দেশের অনেক জমিদার নিজেদের 
ভূমিত আফিম চাষ করিতে দেন না। 

এই “ম্যাকাউ? সম্বন্ধে দু'একটি কথা সংক্ষেপে বলি । এই ম্যাকাউর 
নির্জন গিরি-গুহায় বসিয়া নিব্বাসিত পর্ত,গীজ কবি কেমোয়েন্‌ উচ্চ- 
আদশের পদ্ঘ লিখিগ্সাছিলেন বলিয়া এই ক্ষুত্র স্থানটি চিরম্মরণীয় হইয়া 
রহিয়াছে । জাহাজে যাত্রীদের পড়িবার জন্য ঘে সব পুন্তক রাখা 
হয় ভার মধো একখানি পুস্তকে এই সকল পদ্যের ইংরাজী তরজমা 
ছিণ। কবির নিজ্জন-বাসে লিখিত 0সেই সকল মধুময়ী কবিতার 
বিষয় লিখিতে গেলে পুস্তক অনেক বড় হইবে । তবে একটু মাত্র না 
বলিয়া থাকিতে পারিব না। সে কবির কাবোর বিশেষহ্থ এই যে, তিনি 
নিরর্থক ভ্রকুটাপূণ সমাজ-বন্ধন অসহা মনে করিতেন; তাই তাহার 
হৃদয়ের কবিতা-ভাব-মাধূর্যয এত বেশী ছিল যে, পড়িলেই মনে হুয় 
যেন, তিনি প্রতি কথাই অন্তরের সহিত লিখিতেছেন। বিষয় এক 
রাজপুত্র গুপ্তভাবে একটা নীচ.বংশীক্া রমণীকে একান্ত প্রণয়ে বিবাহ 
করেন; রাজ! তাহা! জানিতে পারিয়া-বংশ-মর্যাদার হানি হইবার ভন্ষে 
বিষপ্রয়োগে সেই রমণীকে হত্যা করেন । পরে যুবরাজ যখন রাজা 
হইলেন, তখন নিজ প্রণদ্বিনীকে গোর হইতে উঠাইয়। তাহার দেহে 
স্থগন্ধ লেপন ও মহামূল্য রাণীর পরিচ্ছদে বিভৃষিত করিয়া নগরের শ্রেষ্ঠ 
স্থানে কবর দিলেন। অপূর্ণ সাধ মিটাইবার জন্ত সে সমাধিস্থলও যেন 
কুঞ্জবন বা প্রমোদ-উদ্ভতানের মত সাজান হুইল । লতা-মণপের ভিতর 
রাশি রাশি ফুল স্থুগন্ধ বিলাক্ আর পাখীরা বৃক্ষশীথে বসিয়া মধুর 


এময়। ১৮৯ 


বিষাদ সঙ্জিত গায়। শুনলে যেন পাথর ও গলে। এইরূপে সারা 
জীবন একনিষ্ঠ থাকিয়া তিনি প্রতি সন্ধায় সেই নিজ্জঞন স্থানে, গিয়া 
অশ্রবর্ষণ করিতেন । 

এময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন 
পোষ্টাপিস স্থাপিত করিয়াছে । চীন-সম্াটের একটা, জাপানের 
একটা, ইংরাজের একটী, আমেরিকার একটা, ইত্যাদি। পূর্বেই 
বলিয়াছি, এখানে ইউরোপীয় জাতিদের পরস্পরের কথাবার্তীর জন্ঠ 
ইংরাজীই ব্যাবহৃত হয়। তাহার একটা কারণ, আজ কাল সকল বাব- 
সার স্কানে ইংরাজই প্রধান, আর একটি কারণ এই যে, এ সকল স্থানে 
'আমেরিকার প্রতিপত্তিই বেশী, আবার তাহাদের ও ভাষা ইংরাজী । 

হংকং ও এময়ে বিস্তর জাপানী দোকানদার আছে। চীনেম্যানরা 
বিলাতী জিনিষ বেচে; জাপানীর! নিজ দেশের শ্রমজাত দ্রব্যাদি বেচে। 
আজ ৪* বৎসর ইউরোপীয়জাতির সহিত মিশিয়া জাপান উন্নতির 
শিখরে উঠিল, চীন পুর্বাবস্থাতেই রহিয়াছে । জাপানীদের ইংরাজী 
পোষাক-পরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মু্তিুলি দেখিতে মোটেই সুশ্রী নহে। চীনে- 
স্যানরা তাহাদের সহিত তুলনায় অনেক ঢেঙা, অনেক ফরসা, অনেক 
সুশ্রী | তাহারা যেমন গম্ভীর প্রকৃতি, জাপানীরা তেমনি আমোদ- 
আহ্লাদ প্রি্। ঢুইটা জাতিকে পাশাপাশি দেখিলে আকাশ-পাতাল তফাৎ 
মনে হয়। ইহারা কখনই চুইটি নিকট সম্পর্কীয় জাতি হইতে পারে 
না। বিশেষ দুইটা জাতির স্ত্রীলোকের মধ্যে কত প্রভেদ দেখা যায়। 
জাপানী বয়স্থা স্ত্রীলোকেরা পথ্যস্ত ঘুড়ি-উড়ান প্রভৃতি আমোদে যোগ 
দেন, আর ষে সে পুরুষের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন 
না। কিন্তু চীনে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

এমস্ে আজ আমার শেষ দিন বলিক্বা সারাদিন ঘুরিয্াছিলাম। 
ফিরে এসে স্ুইচিনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হ*চ্ছিল। 
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কথা শেষ হ”তে না হ”তে কিছুক্ষণ পরে স্থইচিন আফিসের কোনও 
জরুরি, কার্ধ্য বর্শতঃ চলিরা গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিবেন' 
বলিয়া গেলেন । আমি তাহার প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলাম । কেবল 
মেয়েরা রহিলেন । তীহাদের সঙ্গে তে। দৌভাষীর সাহাধ্য ব্যতীত কথ" 
কওয়া যায় না; তাই জানালার কাছে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে, 
ন-ভাষায় লিখিত একখানি ছবির পুস্তকে ছবি দেখিতে লাগিলাম ! 
সমুদ্রতীরেই এই দৌতালা বাড়ীটি অবস্থিত। জানাল! হইতে 
সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য দেখা বাইতেছিল। নীল জলের উপর মেঘের মত 
কাল কাল পাহাড়। অতি দূরে প্রণালীর অপর প্রান্তে ইউরোপিয়ন 
এময় দ্বীপের স্থন্দর স্থন্দর বাড়িগুলির কতক অংশ দেখা যাচ্ছিল, 
সমুদ্রের দিক হইতেই 
উন্মুক্ত নিম্মল শীতল হাওয়। 
আসিতেছিল। একাস্ত 
মনে তীাহাদেরই শান্তি- 
পূর্ণ সংসারের কথা 
ভাবিতেছিলাম। আন 
হয়ত ইহজন্মেও. ইহাদের 
সঙ্গে দেখা হবে না। 
এমন সময় পাশের 
বাড়ি হইতে মধুর সঙ্গীত- 
ধ্বনি আসতে লাগল: 
একটি সন্ত্রস্ত বংশীয়া চীন- 
রমণা “গ্রামোফোন্” বাজা- 
চ্ছিলেন। যন্ত্রটি দেখা যাচ্ছিল না। তীহার কাল ব্রেসমের পোষাক ও 
সাদা সাদ! হাতগুলি মাঝে মাঝে দেখা ষাচ্ছিল। এক একখানি গান 


এমর বন্দর। 


এময় | ১৮৩ 


সাঙ্গ হইলে গানের গ্রেটুগুলি নরম বুরুস্‌ দিয়ে সন্ধে মুছে যথাস্থানে 
রাখছিলেন। আর অমনি গান বেজে উঠছিল ।” তার মধেহঅনেক- 
গুলিই ইংরাজী গান ও কনসর্ট, কতকগুলি চীনে গানও ছিল। আমার 
সেই গুলিই ভাল লাগিল। ইংরাজী গানগুলি সব হাসি তামাসার সুর, 
চীনে গানগুলি সব কান্নার মত। অশরীরী বাকৃ, স্বকৌশলে কখনও 
কাদলে কখনও হাসলে । যে দেশের খবর কেউ জানে না, সেই 
দেশের রৃহস্তকথা শুনালে। আমি তন্ময় হ'য়ে সব শুন্তে লাগলাম । 
পূর্বেই বলেছি, এ কয়দিন রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুন হয় নাহ, 
তার উপর সকাল হইতে আরম্ত করিয়া কত স্থানে যাতায়াত 
করিয়াছি । একে অবসন্ন শরীর, ভাহাতে গরূপ অবস্থায় সহজেই ঘুম 
আসে। কখন যে ঘুমাইয়া পড়েছি তা মনে নাই । সে থুন স্বপ্রহীন ও 
অতি প্রগাট। অমন ঘুম অনেক দিন ঘুমাই নাই । 
এক ঘণ্টা বাদে যখন জাগিলান,-তখন দেখি, বুমন্ত অবস্থার 
আমার গায়ে কে একখানি সুন্দর বালাপোস ঢাকা দিয়া দিয়াছে । 
পাছে ঘুম ভাঙ্গে তাহ এত এহ্রে এত সাবধানে দেওয়া যে আমি তা, 
“ মোটেই টের পাই নাই । এইজপে সব্বাঙ্গ অতি স্ন্দরদ্ূপে ঢাকা ছিল 
বলিয়াই অমন প্রগাঢ় ঘুম হইয়াছিল । নয়ত, মত শীতে অনন হাওয়ায় 
অনাবৃত অবস্থায় ঘুমাইলে, হয় ঘুমের ব্যাঘাত হইত, নহিলে শরীর 
অস্স্থ হইত । কে যে তীক্ষ কল্পনার বলে আমার সে সময়কার অভাব 
জানিয়া, আমার অজ্ঞাতে সে অভাব মোচন করিয়াছিলেন, তাহা মনে 
স্পষ্টই জানিতে পারিলাম বলিয়া আর অনুসন্ধান করিলাম ন | যাহারা 
তপ্ধপোধ্য শিশু মানুষ করিভে জানেন, ভাব না জানাইতে পারিলেও 
ধাহারা প্রকৃতিদত্ত তীক্ষ অনুভব শক্তি দ্বারা তাহা বুঝিয়। লইতে 
পারেন, কেবল তাহাদের দ্বারাই একপ কার্য সম্ভবে। 
ভিন্ন দেশ ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধন্ম ভাষা রীতি নীতি আচার ব্যবহার 


ক 


১৮৪ হীন ভ্রমণ । 


তবুও ছুই দিন মাত্র কিছুক্ষণ করিয়া একত্র বাসের ফলে যে এত 
আত্মাফুক্। জাগিতে পারে তা কখনও ভাবি নাই। 
আজই আমার এখানে শেষ দিন। এই সকল অল্পদিনের বিদেশী 
বন্ধুদের সহিত আজই আমার শেষ দেখা । সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল 
দেখিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তীহারাও আমার 
সঙ্গে সঙ্গে ঘাট অবধি আসিলেন। জাহাজে পৌছিবার পুর্কেই নৌকা 
হইতে আর তীরের লোক চেনা গেল না । 
পরদিন অতি প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িল। তখনও কিছু অন্ধকার 
ছিল। তথনও পশ্চিম আকাশে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র জলিতেছিল। 
তখনও চীনে নাট্যশালার ক্ষীণ গীতধ্বনি থামে নাই। ক্রমে সেনুর 
গণ হইতে ক্ষীণতর হইল তবুও একেবারে বিলীন হলোনা । মস্তিষ্কের 
ভিতর ধ্বনিত হইয়। যেন অনস্ত পখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল। ব্রঙ্গাণ্ডের অপর প্রান্তে ওই ক্ষীণ তারাটির দীপ্তি-রেখার 
মত; পরলোকগত প্রিয়জনের স্মতি-চিহ্বের মত । 
সে সময়কার চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ভাবুক কবি শেলীর এই 
কয়টি মধুর ছত্র আমার মনে হলো, -_ 
418 05109 191) ১০ ৬91695 419, 
00178069517) 0106 0061207-- 
(078, ৬/])01) 9১৮০0 ৮01565 5101501)১ 
[১1৮০ 1017৮) 005 57156 0085 70101001), 
[২5০ 167,50৯) ৮1১৩1) 01) 70958 25 0620, 
48101002006 0১00০ 9০1০9995027 
অর্থাৎ--সঙ্গীত থামিক্া। গেলেও তার স্থর স্মতিপথে বহুক্ষণ ধরিয়া 
ধ্বনিত হয় । ফুল শুকাইলেও তার সৌরভ স্বাণেন্দ্রিয়ে লাগিয়া থাকে । 


পুষ্পের পরিণত অবস্থা আসিলে পাপড়ীশুলি গাছতলায় থসিয়! পড়িয়া 
যেন কোনও প্রিয়জনের শযা। রচনা করে। 


এমর | ১৮৫ 


এত খানি বলিয়! মনের একান্ত আবেগে কবি আর থাকিতে 
পারিলেন না। জীবনের রহস্ত কথা গ্রকাশ ইইল_-অনংঘুতুলেখনী 
লিখিয়৷ ফেলিল-- 


400 50 011) 0110081003 176) 11100 ৭70 20161 
[০৮০ 10501191021] ৭1111011961 01. 


অর্থাৎ-সেইরূপ, হে হৃদয়ের ধন! যদিও তুমি চিরবিদায় লইয়! 
স্থদূর লোকান্তরে চলিয়৷ গিয়াছ, তোমার মধুর স্বতি এ অন্তরে 
চিরকালই বিরাজিত থাকিবে। শেলী কাহাকে উদ্দেশ করিয়া থে এই 
শেষ কয়টি ছত্র লিখিয়াছিলেন, তা জানা নাই। 


পরিশিষ্ট 


যাইবার সময় দেখিবার যেখানে যা কিছু পারি দেখিরাছিলাম । 
আসবার সময় সেই সব ছবি অন্তশ্চক্ষুর সামনে উজলতর হইর' 
আদিত। ধঘে সকল দৃশ্া বা ঘটনাগুলি বিভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন 
সময়ে দেখিয়াছি সে গুলি পরম্পরের সহিত যথানিয়মে সম্বদ্ধ হইয়' 
অভিনব ভাবে মনে জাগিত প্রতিটি খেন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
বিশ্ববাজোর বা মানব প্রকুতির নিগডঢ়তন্ত কথা! জানাইয়া দিত, নন 
হতো যেন বঙ্গাণ্ডের সকল ঘটনা সকল নিয়ম একই স্থত্রে বাধা । 

মে কারণে মান্ধষের উন্নতি অবনতি হয় সেই কারাশই দেশের 
ইবি বা অধঃপতন ঘটিয়া থাকে | টারিদিকের পরিবর্তনের আোভের 
সহিত সমানে অগ্রসর হইতে না পারিলে স্থানচুুত হইতেই হইবে । 
তাই আসিফ়ার জাতিসকল পরহস্তে স্বাধীনতা হারাইয়া অশেষ নির্যাতন 
সহিতেছে। যারা পুন্ন হইতেই পরের করতলগত হইয়াছে তাদের 
আর আশা নাই । চীন জাপান এক কোনে পড়িয়া এখনও গ্রাসে 


আসে নাই। তাই জাপান সামলাইয়া লইয়াছে। চীন এখনও কত 


গে 


না”, অবস্থায় রহিয়াছে । এখন অবধি সাবধান হইবার বিশেষ" 

পু - ্ ঁ 
চষ্টাও নাই। আসিয়ার অন্ান্ত দেশের মত প্রাচীন শ্ৃতিতে বিভোর 
হইয়া এখনও নিরুগ্যম | 


রা 


তাগাচক্র ঘে আপনিই উঠে নাবে সে দৃষ্টান্ত হাজারেও একটা দেখ 
যায় নী । যে উঠে সে আপনার চেষ্টাতেই উঠে । যে উন্নত সে সদাই 
সচেষ্ট । এত দেশের মধ্যে ধনধান্তপূর্ণ ব্রহ্মদেশেরই সর্বাপেক্ষা ছুরবস্তথা 
দেখিলাম। মলয় তো আরও নগন্ত। চীনের শক্তি আছে কিন্ত 
বিকাশের চেষ্টা নাই। আর নিজের চেষ্টায় জাপান কত উন্নত। 


পরিশিষ্ট । ১৮৭ 


ইউরোপের সহিত সংস্পর্শে এসিয়ার চোখ মিলিলেও ছুব্বলতা দিন 
দিন বাড়িতেছে। পলে পলে তার রকধির শোষিত হইতেছো স্ম্থাছ 
যেমন শিকড় বিজ্তীর করিয়া উললরা ক্ষেত্র হইতে শত পথে সার রস 
শোধণ কর-রেল জলজান পথ ঘাট ১ বিদেশীয় ব্যাবলাধি বিস্তারে 
আসিয়ারও সকল গুপ্ত সম্পদ তেমনি শোষিত হইয়া গেল। যে পথে 
গিয়াছিলান তার যেখানেহ চোখ নেল। বায় যে জিনিষেই নজর পড়ে, 
সবই বিদেশায়। এমন শোষণে আর কতদিন বাচিবে। আমার মনে 
হতো ইউরোপের সহিত জীবন সংগ্রামে আসিয়ার সকল জাতিই 
পরিশেষে সমূলে ধ্বংশ হইবে । | 

এই গেল দেশ গুলির সামাজিক অবস্থার কথা । সাংসারিক অবস্থা 
যথা সম্ভব আমি আরও মনোনোগের সহিত দেখিয়াছি । দেখিতাম 
প্রাচাজাতিরা সকলেই মন্সে তুষ্ট । তাদের সনাতন প্রকৃতি স্বভাবত: 
পরস্বে লোলুপ নয়। কিছ নিজের অবস্থার এত সন্ত থাকাতেই তারা 
স্থানত্রষ্ট ও লাঞ্চিত হইতেছে । 

এ সকল দেশেই দেখিলাম সংনার লোকের ছুড়াইবার স্থান। 
বাহিরের যত ক্লেশ যত নির্যাতন আপনার লোকের কাছে বাইয়া ভুলিয়া 
ঘায়। "অতি অভাবেও একত্রে থাকিয়া সুখ বোধ করে। 

সকল দেশেই শিশু পরম মার্দিরের ধন। ভবিষ্যতে যারা বড় হয়ে 
স্বস্থ ক্ষেত্রেনিজ দিজ দর্পে মেদিনী কাপাবে তারা কেমন অসহায় হয়ে 
আমে দেখ। আরন্ত্রী চরিত্রেরত কথাই নাই। সকল দেশেই মনে 
হতো পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য ও সণগুন দিযে তাহাদের প্রতি 
পরমান্থ গড়া | 

সমাপ্ত। 


